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সেক্মপিয়ারের গল্প । 
ল্যান্বের আদর্শানুসারে 
মূল সেক্সপিয়ার হইতে 


শ্রী যছুগৌপাল চট্োপাধ্যাঁয় কর্তৃক সঙ্কলিত ॥ 


গ্রথম ভাগ । 
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199. 
মুল্য ১/০ পাচশিকা মাত্র! 


বিজ্ঞাপন। 





সমবয়ন্ক শিশুগণ দুধ খায় শুনিয়া দ্রোণাঁচার্যের পুত 
অশ্বথুমাঁর দুধ খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। ছু খাব বলিয়া 
তিনি জননীর নিকট আবদার করিলেন। জননী নিতান্ত 
দরিদ্র, পুভ্রকে ছুপ্ধ ক্রয় করিয়া পান করান এমন সংগতি 
নাই, অবুঝ বালক তাহ। বুঝেনা, প্রত্যহই দুধের জন্য কাদে। 
অবশেষে দ্রোণাচার্ষ্ের পত্তী পিটুলি গুলিয়! দুধ বলিয়। পুত্রকে 
পান করাহইলেন। 

অশ্বখাম! পিষ্টোদকে' যেন. ছুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছিলেন, 
আমার গ্রাংকলিত এই “সেকসপিয়রের গৃল্লূ; গুলিতেও পাঠকের! 
সেই না অদ্বিতীয় কৰি সেক্সপিয়ারের রসময়ী কবিতার স্বাদ 
পাইবেন । 

সেক্সপির়ার অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্য 
হইতে কুড়িটী নাটকের উপাখ্যানভাঁগ লইয়। ল্যান্ব সাহেব 
ন্ুগ্রসিদ্ধ 1421001)?8 10195 0:00. 91915087929 পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। সেই পুস্তক খানিকে আদর্শ করিয়াই আমি এই 
গল্পগুলি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে স্থানে স্থানে মূল 
সেকসপিয়ার হইতে অনেক কথ|। যোজন করিয়। দিয়াছি ॥ 
ত'এব আমার সংকলিত এই গন্লপগুলি ল্যান্ব সাহেবের 
পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যতদুর পারিয়াছি, মূল 
সেক্সপিয়ারকে অন্থনরণ করিয়াছি। বাঙ্গালাভাষার অন্থরোধে। 


নাও 


অথব! উপযুক্ত শব বিন্যাসের অপটুত। নিবন্ধন, যদি কোথা 
এক আধটী ভাবের বিসদৃশতা। ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 
সেই নূতন ভাঁব সন্নিবেশ আমার নিজের গুণপনা প্রকাশের 
ইচ্ছাসক্ভূত নহে। তামসী রজনীতে দিগৃত্রাস্ত পথিক কদাচিৎ, 
খদ্যোতকে আলোঁকদাতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু শারদ 
গুরুপক্ষের কৌমুদীমরী রাত্রিতে জোনাকির আলোক-বিকাশ 
উপহাসের নিমিভই হয় । 

আপাততঃ প্রথম ভাগ নাম দিয় নয়টী গল্প প্রকাশ করি- 
লাম। অবশিষ্ট গল্পগুলির প্রকাশ হওয়। না হওয়া পাঠকগণের 
কপাসাপেক্ষ রহিল । 





কালকাতা | 
ও১এ বৈশাখ শ্রীষছুগোপাল চড়োপাধ্যায় ॥ 


১১৯৪ | 


বহুমানাস্পদ 
আফুক্ত বাবু শিবচত্দ্র দেব 


মহাশয়েযু। 
সবিনয় নিবেদন 


আপনি আমার জন্মস্থান কোন্নগর গ্রামের 
অলঙ্কার । কোন্নগরে নাধারণহিতকর যাবতীয় অন্ু- 
্ানের আপনিই মুলাঁধার; কোন্নগরের ইৎরেজি 
স্কুল বাঙ্গাল পাঠশালা, বালিকা বিদ্যালয়, দাঁধারণ- 
পুস্তকাঁলয়--এই সকল গুলিই আপনার উদ্যোগে 
স্থাপিত হইয়াছে, আপনারই যন্ত্রে সুনিয়মে চলি- 
তেছে। কিন্তু বাহার আপনাকে বিশেষ রূপে 
জানেন, তাহারা কেবল বিদ্যালয় গরভৃতির প্রতিষ্ঠার 
ও না প্রতিষ্ঠা করেন না। তাহারা জানেন 
আপনি বশেলিপ্, নন, আপনার শরীরে অহঙ্কার 
নাই, আপনি সত্যপ্রিয়, দুঢ়চেতা ও বিদ্যানুরাগী, 
আপনার নিন্দমল চরিত্র দোষস্গর্শশুন্য । আমি এই 
জন্য আপনাকে আন্ত্রেক ভক্তি করিয় থাকি, এবং 
পেই হৃদয়গত ভর্তির নিদর্শন স্বরূপ, এই পরিহাি 
আপনার নামে উত্নর্গ করিলাম । ইতি 


ভবদীয় গুণানুরাগী 
জ্ীযফদুগোপাল চডোপাধ্যায় | 


ঝটিকা! 

ভ্রান্তি প্রহসন 

ভিনিদ্‌ নগরের বণিক 
শীতকালের উপন্যাস 
রোমিও জুলিয়েত্‌ 
ব্যাপিকার বশীকরণ 
যেমন (ক তেমন -" 
নিদাঘ নিশীথের স্বপ্প 
তোমার ইচ্ছার অনুরূপ 


তুচীপত্র। 


২০৭ 


২৩১ 


সেক্সপিয়ারের গল্প | 





বটিকা। 


০ ০৮ 


সমুদ্র মধ্যবর্তী কোন দ্বীপে প্রস্পরো নামক এক জন বৃগ্ধ 
৪ মিরন্দী নায়ী তদীয় লোচনানন্দদায়িল্ী কন্য।বাঁস করিতেন । 
এই দুই জন ভিন্ন সেই দ্বীপে অন্য কোন মনুষ্য ছিল ন1। 
মরন্দ। বোধের উদয় অবধি শীয় জনক ব্যতীত অন্য মনন 
অবলো বান করেন মাই । 
ইই!র। পিভ'পুলীতে এক গিরিগুহাঁয় বাস করিতেনণ। এ গুহায় 
বনেক গুলি কক্ষ ছিল। তন্মধ্যে একটী কক্ষ গ্রম্পরোর অধ্যয়না- 
'ররূপে নিপ্গি্ ছিল । এ অধায়নাগারে ইন্দ্রজাল বিদযা বিষয়ক 
কতক গুলি গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছিল। *তদানীত্তন বুধমণ্ডলীর 
ন্যায় প্রস্পরোও এঁ বিদ্যায় গ্রারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, 
এবং তন্দার! তাহার বিলক্ষণ উপকারও দর্শিয়াছিল। কেননা 
দৈব দুর্বিপাক বশতঃ এই দ্বীপে আনিয়া উত্তীর্ণ হইলে পর, তিনি 
বিদ্যা! প্রভাবে তঙ্রত্য প্রাণিগণের ছুরবস্থা মোঁচনে সমর্থ 
ইয়াছিলেন। তাহার আগমনের পূর্বে সাইকোরাক্স নাকী 
এক ডাকিনী এঁ দ্বীপে বাস করিত, সে কুহুকবলে ভূজ্ষোনির 
+পরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যে সকল শাত্তপ্রকৃতি 


২ সেক্সপিয়ারের গল্প । 


পরী তাহার উত্কট আদেশ পালনে অসম্মত হইয়।ছিল,, 
কুহকিনী তাহাদিগকে তরুকোটরে অবরুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল॥ 
পিশাচী পাইকোরক্সের মৃড্যু হইলে; ধ পরীগণ তরুকোটরেই 
নিরুদ্ধ ছিল; প্রস্পরে। মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া 
দেন। পরীরা সেই পর্যযস্ত কতজ্ঞ-চিতভে তাহার আজ্ঞাবহ 
হইয়াছিল । 

এই ক্ষুদ্র গরীগণের মধ্যে এরিয়েল প্রধান ছিল। 
এরিয়েলের শ্বভাব স্থুশীল হইলেও সে কালিবনের উপর 
উপদ্রব করিতে বড় ভাল বাঁসিত। কালিবন সাইকোরক্স 
রাক্ষসীর  গর্ভজাত পুত্র। তাহার বিকট কুৎসিত আকার 
দেখিলে তাহাকে কিন্তৃত কিমাকাঁর জন্ত বলিয়া প্রতীতি 
হইত । প্রস্পরে। তাঁহাকে বন মধ্যে দেখিতে পাইয়া! আবাসে 
'লইয়। আসেন এবং কথ। কহিতে শিক্ষা দিয়া তৎ্প্র(তি সদয় 
ব্যবহার করেন। কিন্ত ভাহার যেমন রূপ, গুথও নেইরপ 
ছিল। দুঃশীল1 মাতার অসৎ প্রকৃতি উত্তরাধিকার করাতে 
নিয়ত অসৎ্কর্মেই তাহার প্রব্ত্তি জন্মিত। প্রম্পরো বিস্তর 
চেষ্ট। করিয়াও তাহার স্বভাব সংশোধন করিতে পারেন নাই । 
অবশেষে, তাহাকে দাসতে নিয়োজিত করিয়া কাষ্বহনাদি : 
শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিতে দেন, এবং যাহাতে সে নির্দি্ কার্ধ্যে 
অবহেল। বা আলস্য না করে, এরিয়েলের প্রতি সেই তত্বাব” 
ধানের ভার অর্পণ করেন । 

 এরিয়েল পূর্ব্ববৈরি সাইকোরক্সের নৃশংসতা ম্মরণ করিয়া, 
ভাহার পুজ্রের প্রতি জাতক্রোধ ছিল। স্মৃতরাং কালিবন 
নির্দিই কর্মপম্পাদনে কিঞ্চিম্নাত্র শৈথিল্য করিলেই, তাহার উপর 


ফটিকা। | ৩ 


উপদ্রব আরম্ভ করিতত। প্রস্পরো ভিন্ন গরিয়েল কাহারও 
দ্বটিগোচর হইত ন1; অতএব অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়! 
বিশ্রামার্থে উপবিষ্ট কালিবনকে নখাঘাত করিত অথবা পঙ্ষিল 
পন্থলে নিক্ষেপ করিয়া দিত। কখন বা মর্কটের আকার 
ধারণ করিয়! ত্প্রতি সরোষ মুখভঙ্গী করিত, এবং নে 
যেমন ভয়দ্রুত হইয়। পলায়ন করিতে যাইত অমনি শল্লকীর 
আকারে তাহার গন্তব্য পথে উপস্থিত হইত । শল্লকীর শরীরস্থ 
কণ্টকে পদবিদ্ধ হইয়া যাইবে এই ভয়ে কালিবন আর অগ্রলর 
হইতে পারিত না । ফলতঃ দে যখনই নির্দিষ্ট কার্যে আলস্য 
করিত, তখনই তাহাকে এবন্বিধ নানা রূপ উৎপাতগরস্ত 
হইতে হইত | 

এই সমস্ত পরীগণ বশীভূত ও আজ্ঞাকারী থাকাতে, 
প্রম্পরো: তাহাদের সাহায্যে সাঁগর-তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের 
উপরও আধিপতা বিস্তার করিয়াছিলেন! একদিন তাহার 
আঁজ্ঞাক্রমে পরীগণ ভয়ঙ্কর ঝটিক উত্থাপন করিল। তৎকালে 
সমুদ্রে একখানি জাহাজ যাইছেছিল। প্রবহণ খানি বাত্যা- 
বিলোডিত ও উত্তালতরঙ্গমালা-স্ধালিত হইয়া, প্রতি 
মুহুর্তেই সাগর-গর্তে প্রবিষ্ট হইবে এইক্প প্রভীতি জন্মাইতে , 
লাগিল। প্রস্পরে! এই সময়ে সেই দিকে মিরন্দার নেত্র 
আকর্ষণ করিয়া! বলিলেন, বণ্সে ! এ যে জাহাজ খানি মগ্নপ্রায় 
দেখিতেছ, উহাতে আমাদের সমান আকার অনেক গুলি 
মন্তব্য আছে। 
 “মিরন্দ। দয়ার্জচিত্ত হইয়া বলিলেন, পিতঃ যদ্দি অ+পনারই 
জঁদেশক্রমে এই ঝটিকা! উত্খিত হইয়া থাকে, তবে পোতস্থিত 


শু সেক্গপিয়ারের গল্প | 


হতভাগ্যগণের দুর্দশা ভাবিয়া! দয়! প্রকাশ করুন। দেখুন 
জাহাজ খানি শীঘ্রই খণ্ড বিখণ্ড হইয়] যাইবে। হায়! 
আমার যদি ক্*মত1 থাকিত তাহা হইলে সমুদ্রকে রসাতলে 
পাঠাইয়া, পৃথিবীকে নিরবচ্ছিন্ন জলশুন্য স্থল করিয়া! ফেলিডাম। 
এমন সুন্দর জাহাজখানি উৎকৃষ্ট জীবগণ সমেত জলসাৎ্, হইবে 
ইহা জামার সহ্য হয় ন। 

প্রম্পরে উত্তর করিলেন, বৎসে, ব্যাকুল হইও না, আমি 
এরূপ ব্যবস্থা! করিয়। দিয়াছি যে পোতস্থিত কোন প্রাণী প্রাণে 
নষ্ট হইবে না) যাহ! করিলাম তাহা তোমারই মলের জন্য। 
ভুমি কে, কোথ। হইতে এই দ্বীপে আসিয়াছ, ইহার কোন 
বৃত্তীস্তই অবগত নহ। আর আমার সম্বন্ধে এই মাত্র পরিজ্ঞাত 
আছ যে আমি তোমার পিতা, সামান্য পর্বত-গুহাঁয় বাস 
করিয়া দিন যাপন করিয়। থাকি । আমার বোধ হয়: পূর্বকথ| 
তোমার কিছুই স্মরণ নাই, কারণ আমাদের ঈদৃশ অবস্থা 
ঘটিষার সময় তোমার বয়ঃক্রম তিন বৎসর মাত্র ছিল। 

মিরন্দা বলিলেন, আমার যেন কিছু কিছু মনে গড়ে। 

প্রম্পরে। জিজ্ঞানিলেন, কি মনে পড়ে? কোন স্মুশোভন 
অট্টালিকা অথবা আজ্ঞাপালন-তৎ্পর, দাঁসদাঁপীর কথা৷ হনে 
হয়।ক? 

মিরন্দা বলিলেন, শ্বপ্রদৃষ্ট ঘটনার ন্যায় আমার এই মান 
মনে হয় যে এক সময়ে চারি পাঁচজন পরিচারিকা আমার 
লালন পালনে নিযুক্ত ছিল। 

প্রন্গীরো কহিলেন, বৎসে ! চারি গ্াচঙ্জন কেন, আর ও 
স্বাধিক ছিল।| এই বই তোমার কি আর কিছুই মনে নাই? 


ঝটিকা। 


মিরন্দা উত্তর করিলেন, না পিতঃ, আর কিছুই মনে হয় না। 

তখন প্রস্পরে। বলিলেন, শুন বৎসে, দ্বাদশ বৎসর অতীত 
হইল আমি মিলানের রাজা ছিলাম এবং ভুমি রাঁজপুত্রী ও 
আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলে। নির্জনে শান্রচিস্তা 
আমার অধিকতর কুচিকর "ছিল, অতএব কনিষ্ঠ সহোদর 
আত্তনিওর উপর রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, আঁমি 
নিশ্চিন্ত মনে শান্দ্রাধ্যয়নে রত হইলাম। আতন্তনিও আপন 
হস্তে সমস্ত ক্ষমত! প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্মযোগে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর 
হইতে অভিলাষী হইল, এবং আমার শক্র পরাক্তাস্ত নেপল্স- 
রাজের লহাঁয়তা গ্রহণ পূর্বক অচিরে শ্বীয় ছুরভিসন্ধি সফল 
করিল। 

মিরন্দা কহিলেন, তবে সে সময়ে তাহারা! আমাদিগকে বধ 
করে নাহ কেন? 

প্রম্পরো বলিলেন, সে সাহস হয় নাই। প্রঙ্গারা আমার 
উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, প্রাণে বিনষ্ট করিলে পাছে নিতাস্ত 
ত্রুদ্ধ ও অভিমাত্র বিরক্ত হইয়! বিদোহী হইয়। উঠে, এই 
আশঙ্ক। প্রযুক্ত তোমার খুক্পতাত প্রকাশ্যরূপে আমাদিগের 
প্রাণ হননে প্রবৃত্ত হয় নাই । কিন্তু কৌশলে সে কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিবার চেষ্ট। পাইয়াছিল। আমাদের ছুই জনকে অর্ণবযান- 
যোগে স্থানাস্তরপ্রেরণ-ব্যপদেশে, সমুদ্রমধ্যে লইয়া গিয়া, এক 
ক্ষুদ্র তরণীতে উঠাইয়! দেয়। দুবৃত্ত ভাবিয়াছিল এ নৌকা- 
মধ্যে আমরা অনশনে শীর্ণ ও পিপাসায় শফকঠ হইয়। দেহ 
ত্যাগ করিব। কিন্তু গঞ্জেলো নামক আমার এক অমাত্য, 
আস্তনিওর অজ্ঞাতসারে উদ্ধার মধ্যে খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, 


৬ সেকপিয়ারেরর গল্প । 


এবং রাঁজমুকুট অপেক্ষা মার নিকটে অধিকতর মুল্যবান 
এরূপ কতকগুলি পুস্তক রাখিয়! দিয়াছিলেন।” 

মিরন্দা শুনিয়। আক্ষেপবচনে কহিলেন, তাঁত । ততৎ্কালে না 
জানি আমি আপনার কি গলগ্রহই হইয়াছিলাম | 

প্রশ্পরো বলিলেন, ন| বসে, সেই ঘোঁর বিপত্তির সময়ে 
বরং তুমিই আমার প্রাণরক্ষাকারিণী দেবী শ্বরূপিণী হইয়াছিলে। 
সেই টিশাল সমুদ্র মধ্যে এক!কী অস্হায় পরিত্যক্ত হইয়া 
ছুবিষহ বিষাদে যখন নিতাজ্ মুহ্যমান হইতাম, তখন তোমার 
মুখখাঁনিতে মধুময় হাঁসি দেখিয়। সকল ক্লেশই ভুলিয়া! ধাইতাম। 
গ্প্জেলো নৌকায় যে খাদ্য পানীয়ের সংস্থান করিয়! 
দিয়াছিলেন তৎ সমস্ত নিংশেধষিত না হইতেই আমর এই দ্বীপে 
উত্তীর্ণ হই। এখানে পহু'ছিয়।, ক্রমে তোমার বয়োবৃদ্ধি হইলে, 

মাকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা! দেওয়াই আমার প্রধান কার্য 
হইয়াছে । আমি তোমাকে, শরীর- শোভন কোন অলঙ্কার 
দিতে পারি নাই, কিন্ত জ্ঞানরত্বে অলঙ্কৃত1] দেখিয়া নিরতিশয় 
সুখী হইয়াছি। 

মিরন্দ। শুনিয়। কহিলেন, তাত! জগনীশ্বর আপনার মঙ্গল 
করিবেন | এক্ষণে, আপনি কি নিমিস্ত পবনকে প্রমত্ততাবে 
প্রচাণিত করিলেন, কৃপা করিয় তাহার করণ ব্যক্ত করুন । 

ছুহিতার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে প্রম্পরোর অনিচ্ছা 
ছিল নাঁ। অতএব বলিলেন, তবে শুন বৎসে, এই ঝটিকা 
গ্রভাবে আমার পূর্বশক্রগণ অর্থাৎ আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও 
নেপল্সের রাজ। পোতত্র হইয়া এই দ্বীপে উতৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

তাহার! এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে 


ধটিক]। ্ 
এরিয়েল আসিয়! তথায় উপস্থিত হইল। পরীরা যদিও অন্যের 
অদৃশ্য ছিল, তথাপি প্রস্পরে। মিরন্দার অগোচরে তাহাদের 
সহিত কথা কহিতেন | কেননা মিরন্দা তাহাকে শৃন্যদে* 
লক্ষ্য করিয়! কথ! কহিতে দেখিবেন ইহা! তিনি ইচ্ছা করিতেন, 
না। অতএব এদিয়েলকে সমাগত দেখিয়া, একগাছি মন্তরৃ্ত 
দওদার| ছুহিভাকে স্পর্শ করিলেন । স্পর্শমাত্র নিদ্রা মিরন্দার 
সর্বশরীর আচ্ছন্ন করিল । | 
তনয়া তন্দ্রাঠ্ভূত! হইলে, প্রস্পরো! এরিয়েলকে সম্বোধন 
করিয়! কহিলেন, হে সহ্সিন্, বল কিরূপে আমার আদেশ 
পালন করিয়া আমিলে। 
ঝটিক! উখিত হইলে, সাগর-বক্ষ . অসংখ্য উগ্নিবিভঙ্গে 
যেরূপ ফেনিল হইয়! উঠিল, নাবিকেরা পোতরক্ষা ছুঃসাধ্য 
ভাবিয়া যেরূপ ভয়বিহ্বল হইল, €নপল্স-রাজপুন্র ফর্দিনন্ 
প্রাণভয়ে যাদৃশ ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া সর্রবাদৌ জলে বম্প প্রদান 
করিলেন এবং পুল্রকে জলে পতিত হইতে দেখিয়া নেপল্স- 
রাজ যে প্রকার হাঁতাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
এরিয়েল তৎ্সমস্ত সবিস্তর বর্ণন। করিয়া, পরিশেষে কহিল, কিন্তু 
বান্তবিক নেপল্স-রাঁজপুল জলমগ্র হন নাই, তাহার জনক 
জলমগ্র ও বিনষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া বিষণ্ণ চিন্তে এই দ্বীপের 
এক প্রাস্তে উপবিষ্ট আছেন । তাহার শরীরে কিছুমাত্র 
আঘাত লাগে নাই, একগাঁছি কেশেরও অপঠয় হয় নাই, আর 
তাহার পরিহিত পরিচ্ছদ সাগর-জলসিক্ত হওয়াতে, বরং 
অধিক ওলজ্জল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪. 
প্রম্পরে! বলিলেন, ছ। এইত আমি চাই। এখন রাজপুত্রকে 


-৮ সেক্সপিয়াল্পের গল্প । 


এদিকে লইয়া এস । মিরন্দী ভাহার সৌম্যসুর্তি দর্শন করিয়! 
কুডৃহলী হইবে । আমার অন্থজকে ও নেপল্সের রাজাকে 
কোথায় রাখিয়া আঁমিলে? 

এয়েল উত্তর করিল; তাহারা দ্বীপের অপর প্রান্তে 
যুবরাজ ফর্দিনন্দের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, মনে 
করিতেছেন তাহাকে স্বচক্ষে জলমগ্ন হইতে দেখিয়াছেন, অতএব 
এখন আর অন্থসন্ধান করা বৃথা । জাহাজের নাখিকগণের 
মধ্যেও কেছ বিনষ্ট হয় নাই; কিন্তু প্রত্যেকে মনে করিতেছে 
ষে কেবল সেই একাকী রক্ষ। পাইয়াছে। আর, জাহাজ খানি 
সকলের অলক্ষিত ভাঁবে তট-সন্নিকটে রাখিয়া দিয়াছি। 

প্রম্পরো বলিলেন আমার আদেশ যথাবৎ পালন করাতে 
পরিতুষ্ট হইলাম) কিন্ত এখনও অনেক কণ্ম অবশিষ্ট আছে। 

এরিয়েল ছুঃখিতচিত্তে উত্তর করিল, প্রভে1! এখনও অনেক 

কর্ম বাকি! আপনি মনে করিয়। দেখুন আমাকে শীঘ্রই অধীনতা- 
মুক্ত ক্রয় দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দেখুন, 
আপনি আমাকে খন যে কাধ্যের ভারার্পণ করিয়াছেন 
ভতক্ষণীৎ অক্ষু্ধ চিত্তে সে কম্ম সম্পন্ন করিয়াছি । কোন চাতুরী- 
প্রবঞ্চনা করি নাই, অসভ্তোষ-ভাবও 'দেখাই নাই । 

প্রম্পরো বলিলেন, এরিয়েল, তুমি কি পূর্বকথা বিস্মৃত 
হইয়। গিয়াছ? সাইকো রক্স রাক্ষপীকে তোমার মনে পড়ে কি? 
বল দেখি তাহার জন্মস্থান কোথা? 

এরেয়েল বলিল, সেই পাপীয়পী আল্জিয়ার্প দেশে জন্ম- 
গ্রহণ করে। 

প্রস্পরো! কহিলেন, সত্য নাকি ? বোধ হইতেছে সকল কথ! 
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তোমার শ্মরণ নাই, আমি তোমার মেধাশক্তি মার্জিত করিয়া 
দিতেছি । এই প্রিশাচী, অশ্রাব্য জঘন্য আচরণ জন্য যখন 
মনুষ্য সমাজে বাসের অযোগ্য। বলিয়া বিবেচিতা হইল, তখন 
জন্মস্থান আল্জিয়ার্স দেশ হইতে নির্বাসিতা হইয়া! নাবিকগণ 
কর্তৃক এই বিজনদ্বীপে পরিত্যক্তা হয়। তুমি স্ুশীলতা বশতঃ 
তাহার ঘ্বণিত আদেশ পালনে অসম্মত হইলে, সে তোমাকে 
তরুকোটরে আবদ্ধ করিয়। রাখে । তুমি তথায় দিবানিশি 
ক্রন্দন করিয়। কাপাতিপাত করিতেছিলে, আমি আসিয়া তোমার 
সে যন্ত্রণা দূর করি 

কৃতদ্বত।র আরোপ করিতে দেখিয়া এরিয়েল সপ্রতিভ হইয়া 
উত্তর করিল? প্রভো, আমার অপরাধ হইয়াছে, কি করিতে হইবে 
আজ্ঞা করুন। 

প্রম্পরে। বলিলেন, হা, আমার আদেশানুযায়ী কার্ধ্য কর, 
স্বাধীন করিয়া দিব। 

অনন্তর আদি কার্দ্যের ভার গ্রাপ্ত হইয়া, এরিয়েল প্রথমতঃ 
যুবরাজ ফর্দিনন্দের পিকটে উপস্থিত হইল। দেখিল রাঁজপুজ 
বিষগরভাবে হরিৎ্ত্ণময় ভূমির উপরে উপবিষ্ট আছেন। 
তাহাকে দেখিয়া এরিয়েল মনে মনে কহিল, রাজ-কুমার, এস 
তোমাকে শীঘ্রই স্থানাস্তরিত করিতেছি, কুদারী মিরন্দাকে 
ভোঁমাঁর অঙ্গ-সৌষ্টব দেখাইতে হইবে। এস, এস, বিলম্ব করিও 
না, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি । এই বলিয়া শৃন্যদার্গে অল- 
ক্ষিত থাকিয়] গান আরম্ভ করিল। 

বৃখা অন্বেষণ তুমি কর মতিমান, 
সিদ্কৃুতলে পিতা তব আছেন শয়ান। 
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পূর্ব চিহ্ন নাই কিছু, জলির বরে 
প্রাণহীন দেহ তাক্প নবন্তাৰ ধরে। 
মুক্তাফলে পারণত হয়েছে নয়ন। 
কষ্কাল প্রবাল-ছু।তি করেছে ধারণ; 
নাগকন্য। স্ততি গান ফরিছে তাহার, 
অই শুন অই শুন বীণার ঝঙ্কার। 


এই অদ্ভুত রূপে পিতার প্রাণাত্যয়ের সংবাদ গুনিয়া 
ফর্দিনন্দ বিশ্মিত হইলেন, এবং শোকে ও বিষাদে তাহ'র 
শরীরে য়ে অবসাদ জন্মিয়াছিল তাহা পরিহার পূর্বক সেই 
গীতিশব্ লক্ষ্য করিয়। এরিয়েলের পশ্চাঁ্ পশ্চাৎৎ গমন করি 
লেন। প্রম্পরো ও মিরন্দা এক বৃহৎ তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট 
ছিলেন, এরিয়েল সেই দিকে তাহাকে লইয়| চলিল। 
পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মিরন্দা স্বীয় জনক ভিন্ন অন্য মাঁনব- 
মুর্তি অবলোকন করেন নাই, অতএব সুকুমার রাজকুমার তাহার 
দৃর্িপথবন্তী হইলে তিনি বিল্ময়-বিস্কীরিত নির্নিমেষ লোচনে 
তগ্প্রতি নিপীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তদ্দষ্টে গ্রম্পরে। জিজ্ঞাস। 
করিলেন, বসে! কি দেখিতেছ? 
মিরনা! কহিলেন, পিতঃ দেখুন দেখুন, দিব্যলোকবাসী 
কোন অশরীরী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া মর্ভ্যভূমে 
বিচরণ করিতে আসিয়াছেন। আহা! “উহার দৃি-বিক্ষেপ কি 
দ্ুন্দর । সত্য বলিতেছি. অমন সুদৃশ্য সজীব পদার্থ আমি কখন 
দেখি নাই। হে পিতঃ! বলুন, ইনি কি দেব, ন। দেরষোনি ? 
তাহার পিত! সহাস্য-মুখে উত্তর করিলেন, না বসে! 
ব্যক্তি.আমাদেরই মত ক্ষুধার সময়ে আহার করে, নিদ্রার সময়ে 
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নিষ্তা যায় ; আমর! যেরূপ মনুষ্য, এ-ও সেইরূপ ম/নব-জাঁতি* 
সভুত। ঝটিকার মময়ে যে পোত খানি মগ্রপ্রায় দেখিয়াছিলে, 
এই যুবক সেই পোত!রোহণে এই দ্বীপে আসিয়া উপনীত হই* 
য়াছে। শোকতাপে ম্লান ন! থাকিলে তুমি ইহাকে সুশ্রী পুকষ 
বলিতে পারিতে। সঙ্গিত্রষ্ট হইয়! এ ব্যক্তি এক্ষণে সহচরগণের 
সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। 

মিরন্দা স্বীয় পিতাঁকে দেখিয়। স্থির করিয়] রাখিয়ছিলেন 
যে পুরুষমাত্রেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর ও শুরু শাশ্রু-লোমরাজিতে 
বিরাজিত। এক্ষণে তদন্যথায় রাজপুজের সৌষ্ঠবসম্পন্ন কমনীয় 
মুখশ্রী। দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন। এদিকে, যুবরাজ 
ফর্দিনন্দও, সেই জনশূন্য দ্বীপে, অসামান্য রূপ-লাবণ্য-শালিনী 
নব-যৌবন1 ললন! অবলোকন করিয়া, বিশ্মিত হইলেন। তিনি 
পুর্ধে এরিয়েলের গীতি আকাশ-সজব। বাণী মনে করিয়াছিলেন 2 
এফণে স্থির সৌদামনীসদৃশী এই লাবণ্যময়ীর রূপমাধুরী 
দর্শনে চমৎ্কুত হইয়! বিবেচনা করিলেন, এই দ্বীপ নিশ্চয়ই 
দেবাধিছিত এবং এই রমণী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ফর্দিনন্দ 
মনোমধ্যে এই বিতর্ক করিয়া, মিরন্দার সম্মুণীন হইবা মাজ, 
তাহাকে দেবী বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন । 

মিরন্দা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, আমি দেবী নহি, 
সামান্ত1 মানবী । এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদীনের উপক্রম 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধ প্রম্পরে। তাহাতে বাঁধা জন্মা" 
ইলেন। যুবক ষুবতীকে প্রথম দৃিতেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগী 
হইতে দেখিয়া! তিনি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন । তখাপি ফর্দিনন্দের 
অন্থবাগের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত আপাততঃ তাহাদের 
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প্র্নয়-পথে কণ্টক স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খ্বহ 
তন্নিমিত্ত রোবকর্ষশ স্বরে বলিলেন, ওছে যুবক, আমার কাঁছে 
প্রতারণ! খাটিবে না। আমি এই দ্বীপের অধিপতি, তুমি আমার 
এই রাজ্য অপহরণ যানসে চরবেশে আগমন করিয়াছ। আমি . 
তোমার সমুচিত শান্তি দিব; গ্রীবার সহিত পদঘয় দৃঢ়-বন্ধন 
করিয়া! তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব। সমুতদ্রর লবণাক্ত 
জল তোমার পানীয় ও শু শহ্বকমাংস অথবা নীরস তক্ুমূল 
তোমার খাদ্য হইবে। ফর্দিনন্দ নিভাঁক ও ভেঙ্জশ্সী ছিলেন, 
এই কথায় অবমানিত জ্ঞান করিয়া সদর্পে কহিলেন, তোমার 
অপেক্ষ। পরাক্রান্ত শক্র কর্তৃক যাঁবৎ পরাভূত ন! হই, তাবৎ, 
ধরূপ খাদ্য পানীয় আমার গলাধঃকৃত হইবে না। এই বলিয়। 
কটিস্থিত. তরবারি নিক্োধষিত কট্িলেন। মিরন্দা তাহার 
সাহস সনর্শনে সন্ভট হইয়া পিতাকে সাবধান করি] দিবার 
নিমিত্ত ধীরভাবে বলিলেন, তাঁত! এ ব্যক্তি অভিজাত 
ও কাপুরুষতা৷ বর্জিত, আপনি ইহাকে উত্তেজিত করিবেন না । 
কিন্ত ফার্দিনন্দের পৌরুষ প্রকাশ বৃথ! হইয়াছিল; তিনি যেমন 
তরবারি সঞ্চালন করিতে উদ্যত হইবেন, প্রম্পরো! মন্ত্রপৃত যষ্টি 
উত্তোলন করিয়া! তাহাকে নিশ্চল ও অবশেক্ড্রিয় করিয়া দিলেন । 
"তখন মিরন্দা পিতার বাহু ধারণ করিয়া! কহিলেন, আপনি 
কিজন্য এত নির্দয় হইতেছেন? অস্তঃফরণে করুণার সঞ্চার 
ইইতে দিন। ইহার আকার দৃষ্টে নিশ্চয় বলিতে পারি ইনি 
কপটপ্রকৃতি নন। ইনি যদি কৌন অসৎ আচরণ করেন, 
আমি ত্যহার দাঁয়ী থাকিলাম। : 
প্রস্পরে! তনয়াকে তিরস্কারের ভাণ করিয়া কহিলেন, চুপ 
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ফর, প্রতারকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অনুরোধ করিছেছ ? 
কালিবনের সহিত তুলনা করিয়া, তুমি মনে করিতেছ যে এই 
ব্যক্তির মত শ্রী পুরুষ জগতে আর নাই। আ! অবোধ! 
কালিবন আর এই ব্যক্তিতে যত অন্কর, অনেক স্ুরূপ পুরুষের 
সহিত ইহাঁরও তত অন্তর জানিবে। প্রস্পরে। এই কথ! গুলি 
কেবল কন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থে বলিয়াছিলেন, নচেৎ, 
রাজকুমার ফরদনন্দ বাস্তবিকই রূপবান ছিলেন। পিতাকে 
অন্য ল্দুশ্রী পুরুষের উল্লেখ করিতে শুনিয়া, মিরন্দ! মৃছুন্বরে 
কহিলেন, আমার আকাঁজ্ষ! উচ্চ নহে, অধিকতর ল্দুন্দর আকৃতি 
দেখিতে অভিলাষ করি না। 

অনন্তর প্রম্পরে! রাজপুজকে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন, ওছে 
যুবক, এই দিকে এস; আমার আজ্ঞ| লঙ্ঘন করা তোমার সাধ্য 
নহে । 

মোহিনী বিদ্য। প্রভাবে প্রতিকূলাচরণের সামর্থ্য রহিত হইয়।, 
ফর্দিনন্দ আজ্ঞামাত্র প্রস্পরোর অনুবস্তী হইলেন । কিন্তু যাইতে 
যাইতে পশ্চা দৃষ্টি করিয়| মিরন্দাঁকে দেখিতে লাগিলেন । পরে 
. কারাগুহাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি মনে মনে কহি- 
লেন, আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? আমার শরীর 
নিতান্ত অবশ হইয়া পর়্িয়াছে। যাহা হউক, পিতার মৃত্যু, 
শরীরের অপটুতা ও এই.বৃদ্ধের নির্দয় আচরণ, কিছুই গ্রাহ্য করি 
না, যদি দিনাস্তে একবারও প্র স্থুলোচনাকে দেখিয়! চক্ষুঃ সার্থক 
করিতে পাই! 

প্রম্পরো ফর্দিনন্দকে অধিকক্ষণ কাঁরারুব্ধ রাখেনু নাই। 
তাহাকে গুহার বহির্ভাগে আনিয়া কাষ্ঠবহন কার্ষে নিযুক্ত 

২ 


৪ সেকুপিয়ারের গল্প । 


করিয়া দিলেন। কারাবহির্ভীগে কখন ন! কখন মিরন্দা তাহার 
নেত্রপথবর্তিনী হইবেন এই আশার বশবর্তা হইয়! ফর্দিনন্দ সেই 
শ্রমসাধ্য কার্য্ের ভার গ্রহণ করিলেন। ফর্দিনন্শকে যে 
প্রন্ধূপ কার্ধেয নিয়োব্দিত করিয়াছেন, প্রস্পরো কৌশলে তাহা 
মিরন্দাকে অবগত করাইয়া, অধ্যয়নাগারে প্রবেশের ব্যপদেশে, 
অন্তরালে অবস্থিত হইয়া প্রণয়িযুগলের ব্যবহার দেখিতে গ্রবৃ্ভ 
হুইলেন। 

কর্দিনন্দের শরীর বলিষ্ঠ থাঁকিলেও, তিনি ম্কুমার[রাজকুমার 
দিগের অনভ্যন্ত ভাদৃশ শ্রমসাধ্য কার্যে শীঘ্বই শ্রান্তিযুক্ত হই- 
লেন। মিরন্দা যখন তথায় আলিয়া উপস্থিত হইলেন তখন 
দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রণয়াস্পদ সেই অল্প ক্ষণের মধ্যেই 
আপাদমস্তক ঘর্মাক্ত ও একাস্ত ক্লার্ত হইয়! পড়িয়াছেন। 
তদ্দর্শনে ব্যথিভচিভ্তা হইয়। মনে মনে কহিলেন, বজ্রপাতে 
এই কাষ্ঠরাশি এখনই ভম্মীভূত হয় না কেন? ইষ্ঠাকে 
বহন-ক্রেশ দিতেছে বলিয়া! এই ইন্ধন দহনকালে নিশ্চয়ই অশ্রু 
মোচন করিবে । পরে ফর্দিনন্দের নিকটে যাইয়া বলিলেন, 
ভদ্র! তোমার কট দেখিয়। আমার বড় ছুঃখ হইতেছে, ভুমি. 
ক্ষণকাল বিশ্রষষ কর, আমার পিত। অধ্যয়নাগারে প্রবেশ 
করিয়াছেন, এখন এক প্রহর কাল এ'দিকে আসিবেন না । 

ফদদিনন্দ উত্তর করিলেন, অমি দয়খশীলে, কর্ম সমাপন লা 
করিয়। বিশ্রাম করিতে আমার সাহস হয় না। 

মিরন্দা বলিলেন, তবে ভূমি বোস, আমি তোমার হইয়া 
খানিক, কাজ করি। ফদিনন্দ কহিলেন, এ পরিশ্রম কি 
ভোযার সাধ্য ? মির] কহিলেন, কেন সাধ্য হইবে না? ভুমি 
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জনোর নিয়োগাছুসারে অনিচ্ছায় কাজ করিতেছ, তাই তোমার 
কষ্টবোধ হইতেছে; আমি তোমার শ্রম লাঘব মানসে ম্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়। শ্বেচ্ছায় কাজ করিব, আমারত কণ্ঠ হইবে না। কিন্তু 
ফর্দিনন্দ কোন ক্রমেই মিরন্দার প্রস্তীবে সম্মত হইলেন ন!) 
বলিলেন, কা্-বহন-ক্লেশে আমার অস্থি চূর্ণ হয় হউক, তথাপি 
তোমাকে এ কঠিন কাঠ স্পর্শ করিতে দিব নাঁ। মিরন্দা 
সহায়তা করিয়া শীঘ্র শীত্র কার্য্যসম[ধ। করিয়া দিবেন কি, 
তীহার আগমনে বরং কাঁজের বিশ্ব জন্সিল। কেনন| উভয়েই 
কথোপকথনে প্রবৃভ হওয়াতে কষ্ঠবহনে শৈথিল্য ঘটিল । 

ফর্দিনন্দের চিত্তপরীন্ষমওর জন্যই প্রমস্পরে! তাহাকে এই 
ক্রেশকর কার্ধেয নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অতএব কাষ্বহনে 
শৈথিল্য হইতেছে দেখিয়া ভিনি রুট ব। অসন্তষ্ট হইলেন না। 
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া প্রেমিকদ্বয়ের কথা বার্তী শুনিতে 
লাগিলেন । ূ 

ফর্দিনন্দ কথ। প্রসঙ্গে মিরন্পার নাঁম জিজ্ঞাস। করিলে, তিনি 
আপনার নাম বলিয়া কহিলেন, পিতার স্প্ নিষেধ সত্বেও 
তোমার নিকটে নাম ব্যক্ত করিলাম । 

ছুহিতার এই প্রথম, অবাধ্যতায় প্রস্পরো হাস্য করিলেন । 
ফর্দিনন্দের প্রতি যে মিরুন্দ। অনুরক্তা হন ইহ! তাহার অভিমত 
ছিল। অতএব, প্রণয়াতিশয্যে প্রিয়পুত্রী যে নিষেধ পালনে 
পরাস্মুখী হইয়াছিল তজ্জন্য রুষ্ট হইলেন ন1) ফদদিনন্দের কথ! 
শুনিয়াও তিনি প্রীতি লাভ করিলেন । উক্ত রাজকুমার মির 
ন্দার সাক্ষাতে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন, আমি অনেক রূপবর্ত 
রমণী দেখিয়াছি, অনেক সময়ে তাহাদের শ্রবণরঞ্জন বচন- 
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বৈদগ্ধি শ্রবণে আনন্দও লাভ করিয়াছি, এ সকল রমণীর কোন 
না কোন গুণে আমার মন বিমোহিত হইয়াছিল, কিন্তু আবার 
প্রত্যেকেরই কোন না.কোন দোষ সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্তপরি- 
তোষ দৃরীক করিয়াছে । তোমারই শরীরে একাধারে সমক্ত 
গুণের সমাবেশ দেখিতেছি, ভূমি যেমন পর্বাঙ্তন্থনদরী, তোমার 
মনও তেমনই নিম্মল ) তুমি অতুলনা, অনবদ্যা, আমার হৃদয়ের 
চিরারাধ্য। হইলে । 

আপনার সৌন্দফ্যের প্রশংস। শুনিয়।, খজুন্বভাব। মিরন্দা 
বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, আমি অন্য রমণী দেখি নাই, 
পুরুষের মধ্যে কেবল পিতাকে ও তোমাকে দেখিয়াছি । রূপ 
ও সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে জানি ন!। কেবল এই মাত্র বলিতে 
পারি যে ইহ সংসারে তোমারে চিরসখা করিতে অভিলাষ করি? 
আমার অন্থরাঁগ উত্পাদন করিতে পারে, তোমার অপেক্ষ। এমন 
অধিকতর সুন্দর আকার আমার কল্পনাও চিত্র করিয়া দিতে 
অসমর্থ। কিন্ত, হে সৌম্য, আমি হয়ত পিতার উপদেশ অতিক্রম 
করিয়া অনেক অনুচিত কথা বলিলাম । 

প্র্পরো এই কথায় পুনরায় হাস্য করিলেন, এবং শিরঃসধ্া- 
লন করিয়া! মনে মনে বলিলেন, আমার, দুহিতা নেপল্স-রাজের 
পউমহিষী হইবে আমারত ইচ্ছাই তাই + 

অনস্তর ফর্দিনন্দ মিরন্দাকে আত্মপরিচয় প্রদ্দান করিয়া 
কহিলেন, প্রিয়তমে ! তুমি যদি আমার হ্ৃুদয়েশ্বরী হইয়! 
নেপল্সের রাজপ্রাসাদ স্থুশোভিত কর, আমি আপনাকে 
নিতান্ত নৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। 

মিরন্দ1! আনন্দাশ্র সংবরণ করিয়া! উত্তর করিলেন, প্রিয়তম, 
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জাম যাহাতে সুখী হইব তাহাতে অস্রুবর্ণ কেন করি জানি 
না| তোমাকে সরল মনে ধর্প্রমাণ বলিতেছি যে আমাকে 
বিবাহ করিলে তোমার পরী হইব । 

ফর্দিনন্দ উল্লালিত চিত্তে স্্ীর় আনন বিজ্ঞীপন করিবেন 
এমন সময়ে প্রস্পরো আত্মপ্রকাশ পূর্বক তথায় উপস্থিত 
হইলেন; এবং মিরর্দাকে কছিলেন; বঙুসেঃ ভীত হইওমা, 
আমি গোপনে অবস্থিত হুইয়1) তোমার লমক্ত কথ! শুনিয়াছি 
ও প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিয়াছি । পরে বাঁজপুক্কে 
সঙ্দোধন করিয়া বলিলেন, ফর্দিনন! তোমার উপরে যে 
নির্দয়তা প্রকাশ করিয়াছি, এই কন্যারত্ব প্রদান করিয়! 
তাহার প্রচুর পরিশোধ দিতেছি। তোমার প্রণয়-পরীক্ষার 
নিমিত্ই আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছিলাম | ভূমি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং নিজগ্ডণে যাহা লাভ করিয়াছ এক্ষণে তাস্ছ। 
হষ্টচিত্তে তোমাকে দান করিলাম । আমার এই কন্য। 
প্রশংসার অতিক্রাস্ত গুণশালিনী এ কথ! বলিলে আমার শ্লাঘা 
করা হইবে না। এখন এস, আর ইন্ধন-বহন-ক্রেশ স্বীকার 
করিতে হইবে ন1। হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়।, স্খাসীন হইয়া, 
মিরন্দার সহিত বিশ্রম্ত আলাপনে বিশ্রামস্থখ ভোগ কর । 

অনভ্তর তৃহিতার অগ্গোচরে ফর্দিনন্দকে কহিলেন, বৎস? 
আমার কন্য। নিতীস্ত মুক্ন্ঘভাবা, ভোমাতে একান্ত অন্রাগিণী 
ইইয়াছে, কিন্ত এখনও সে বাস্দভা মাত্র, তোমাদিগের ছুশ্ছেস্ত 
গ্রস্থিবন্ধনে পৃতপরিণ্য়সংস্কারের প্রতীক্ষা আছে-_-নিজন কথোপ- 
কথনের সুযোগ পাইয়! যেন এ কথাটী ভুলিও না। ফরিনন্দ 
উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি দর্প করিয়। বলিতে. পারি 
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আমাকর্তক কোন অসংগত কার্ধ্য অনুষ্টিত হইবে না। প্রম্পরো 
হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! কন্দর্প মনে করিলে এক মুহূর্তে 
ভোমার এ দর্প চুর্ণ করিতে পারে । যৌবনে বিষয়-বাসনা্সি 
প্রজ্লিত হইয়। উঠিলে, শত শত প্রতিজ্ঞ, তৃণবৎ দহন করে। 
অতএব মনোমধ্যে স্পুমনোভব যাহাতে জাগ্রত না হয়। এখন 
এরূপ সাবধনন হইয়। চলিবে । আমার এই উপদেশের অন্তথা- 
চারণ করিলে ঘোর অভিসম্পাত করিব । 

তাঁবী জামাতাকে এই রূপ অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়াই, 
প্রম্পরো নিশ্চিন্ত হইলেন না। যুবক যুবতীর চিততবিনোদন 
এবং আপনারও ক্ষমতা প্রদর্শন মানমে পরীদিগকে শরীর ধারণ 
করিয়া, নাটকাভিনয় দেখাইভে আদেশ করিলেন। ৃ 

অভিনয় সমাপ্ত করিয়া নটবেশধারী পরীগণ চকিত মাত্র 
শৃন্যে মিশা ইয়। গেল। তদৃষ্টে ফর্দিনন্দ অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ 
করিলে, গ্রম্পরে। কহিলেন, বম! এই অভিনয় ব্যাপারই ষে 
কেবল মায়াপ্রপঞ্চ তাঁহা মনে করিও না। অভ্রংলিহ অট্টালিকা 
স্ুশোভন র!জভবন, গভীরদৃষ্ত দেবমন্দির, অধিক কি, এই 
নগ-নদ-জনপদাধিষ্িতা, সীগরমেখল। বিপুল1 ধরিত্রীও এককালে 
এই রূপে অনস্তশুন্যে বিলীন হইবে । ,চিহন পর্য্যস্তও থাকিবে 
না। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান জগঞ্ছই ভৌতিক, মায়াময় 
মাত্র । 

অনস্তর মিরা ও ফর্দিনন্কে পরিত্যাগ করিয়া, প্রস্পরো, 
তাহার অনুজ ও পূর্ববোরি নেপল্সপতি কোথায় কি অবস্থায় 
কালযাপ্‌ন করিতেছেন, তদ্িবরণ জানিবার নিমিত্ত, এরিয়েলকে 
আহ্বান করিলেন। এরিয়েল আমিয়। নিবেদন করিল, মহাশয়, 


ফটিক1। | ১৯ 


তাহাদিগকে এত বিভীষিকা দেখাইয়াছি যে তাহারা ভয়ে হত" 
জ্ঞান হইয়। আছে। তাহারা যখন পর্যটনে ক্লাস্ত ও ক্ষুধায় 
পীড়িত হুইয়। উপাঁবষ্ট হইয়াছিল, তখন সম্মুখে উপাদেয় খাদ্য 
সামগ্রী স্থাপিত করিয়। দিয়াছিলাম। অনস্তর আহাঁর-মানসে 
যেমন হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনি নৃপক্ষীর আকার ধারণ 
করিয়া খরনখর দ্বারা সমস্ত উত্তোলন পূর্বক আকাশমার্গে 
উদ্ডীন হইলাম, এবং সেই নৃ-পক্ষীর আকারেই কথ! কহিয়। 
বলিলাম, তোমরা নিরপরাধে নিখিলগুণনিলয় প্রস্পরোকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া, অপোগণ্ড কন্তার সহিত সাগরে ভাসাইয় 
দিয়াছঃ সেই পাপে ভোমাদিগকে এত নিগরহ সহিতে হইতেছে । 
পূর্বকৃত অসদাচরণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, আপনার অনুজ 
গ নেপল্স-রাঁজ উভয়েই অত্যন্ত অনুতাপিত হইয়াছে । অন্গু- 
তাপ কান্সনিক নহে । ভাহাদের যথার্থ হৃদয়গত-ভাঁব প্রকাশক 
পরিতাপ-বাক্য গুলি শুনিয়! আমার করুণার উদ্রেক হইয়াছে । 

প্রস্পরে! শুনিয়। বলিলেন, তবে তী'হার্দিগকে এই স্থানে 
আনয়ন কর। তুমি অশরীরী হইয়াও যদি তাহাদের অন্গতাঁপ- 
বাক্যে অন্ুকম্পান্বিত হইর। থাক, মন্তুযাদেহ ধারণ করিয়া! আমি 
কি পাষাণ-হৃদয় হইতে পারি? হে স্শীল, শীঘ্রই তাহাদিগকে 
লইয়া এস । 

এই অনুজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়া এরিয়েল নিমেষ মধ্যে গন্তব্য স্থানে 
উপনীত হুইল এবং শূন্যপথে আশ্চর্য্য বাদিত্র বাদন করিল । 
সেই বাদিত্র-শর্ষে আকৃষ্ট হইয়। নেপল্ন-রাজ; আস্তনিও এবং 
প্রাচীন অমাত্য গঞ্জেলো) এরিয়েলের পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ জাগমন 
করিষ! প্রস্পরোর নিকটে আশিয়! উপস্থিত হইলেন |. এই 
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গঞ্জেলে। পূর্বে প্রস্পরোর প্রাণ রক্ষার্থে নৌকা মধ্যে সংগোপনে 
খাদ্যাদির সংস্থাপন করিয়। দিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় বিধাদে ও ভয়ে বিহ্বলচিত্ত থাকাে, 
প্রস্পরোকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্ত তিনি প্রাণদাতা। 
গঞ্জেলোকে দেখিবামান্ত্র আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক ক্কৃতজ্ঞত! 
প্রকাশ করিলেন। তখন আন্তনিও ও নেপল্প-রাঁজ জানিতে 
পারিলেন যে যিনি তাহাদিগের অত্যাচারে রাজ্যন্রষ্ট ও অনুদ্দিপ্ট 
হইয়াছিলেন, সেই প্রস্পরো! তহ!দের নেত্র-পুখোভাগে দণ্ডায়* 
মান আছেন । 

অনস্তর আন্তনিও অশ্রুপূণ লোচনে বহুবিধ বিলাপ ও 
অনুতাপ করিয়া, আত্মজুক্কতির উল্লেখ পূর্বক জোগ্ভ্রাতার 
নিকটে ক্ষম1 প্রার্থনা] করিলেন। নেপল্স-রাজও, তাহাকে 
দিংহাসনচ্যত করিবার নিমিত্ত যে গহ্িত আনুকূল্য প্রদান 
করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অনম্তর 
প্রম্পরে! সৌজন্য প্রকাশপূর্বক, তীহাদের উপর অক্রোধ হইলেন 
এই কথ! ব্যক্ত করাতে, তাহার! তাহাকে অপহৃত রান্দ পুনঃ 
প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। তখন প্রম্পরো! নেপল্‌ন-রাজের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, আপনাকেও দিবার জন্য আমি 
মহামূল্য নামগ্রী রাঁখিয়াছি। এই খলিয়া, সন্নিহিত কক্ষের 
দ্বার উদঘাটন করিয়|, পাঁশক্রীড়ান্গুরক্ত ফর্দিনন্দ ও মিরন্দাকে 
দেখাইয়া দিলেন । 

নেপল্স-রাজ ও তৎ্পুত্র উভয়েই উত্য়কে জলমগ্ন স্থির 
করিয়! পুনর্দর্শনের আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই 
অসম্ভবিত মিলন হওয়াতে তুর ম্রাহিনাদের সীম! রহিল 
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না। মিরন্দীরও বিশ্ময় বড় অল্প হয় নাই। অদৃষ্টপূর্ব আবার 
তিনটী মানবমূর্ধি দর্শন করিয়। তিনি মনে মনে কহিলেন, ধন্ঠ 
সেই জগৎ, যেখানে এইরূপ মহ্হান্‌ মনুষ্যগণ নিরস্তর বিরাজ 
করিতেছেন ! 
মিরন্দার অলোকসামান্ত সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া নেপল্স- 
রাঁজও চমত্কুৃত হইয়াছিলেন। তিনি পুক্রকে িজ্ঞাসা করি- 
লেন, এই অস্থুলভ রূপ-নিধান কন্তাটী কি মানবী? আমার 
বোধ হয় ইনি দ্রেবকন্তা। প্রথমতঃ বিরূপ হইয়া! আমাদিগের 
পিতাপুজকে পৃথক্‌ করিয়া দিরাছিলেন, পরে অন্থকম্পা প্রকাশ 
করিয়। আবার মিলাইয়। দিলেন। আপনার ন্তায় পিতাকেও 
ভ্রমে পতিত হইতে দেখিয়], ফর্দিনন্দ শ্মিত মুখে উত্তর করিলেন, 
মহাশয়! ইনি দেবী নন, মানবী, এক্ষণে দেবানুগ্রহে আমার 
গৃহলক্্ী হইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিয়। দিব্যধামে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য 
আপনার অনুমতির প্রতীক্ষা না র'খিয়া ইন্ঠাকে পরিগ্রহ করি- 
য়াছি। পূর্বে মিলানাধিপতি শ্রাথিতনামা প্রম্পরোর কথা 
শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাকে চক্ষে দেখিলাম | তামার সংসার 
স্বথের সারভূত এই কন্যারত্ব প্রদান করিয়া, মহাত্মা গ্রস্পরো, 
আমার জীবন নবীকৃত করিয়াছেন ও আমার দ্বিতীয় পিতৃকল্প 
হইয়াছেন। | 
নেপল্স-রাঁজ এতৎ শ্রবণে আহ্নাদিত হইয়। বলিলেন, আমি 
তবে এই কুমারীর পিতৃস্থানীয় হইলাম । অনস্তর আত্মরৃত পূর্ব 
অসদাচরণে লঙ্জিত হইয়৷ কহিলেন, আমি আপনার পুক্রবধূকে 
বিজ্ঞনদ্বপে বিবাসিত করিতে সহায়ত] করিয়াছিলাম, যখনই 
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আমার এই কথ! মনে হইবে, তখনই আঁমাকে লঙ্জ্বা পাইতে 
হইবে। | 

প্রম্পরো বলিলেন, আর তে কথার উখাপনে শ্রয়োজন 
নাই । শুভ সঙ্ঘটন হইয়া যে ক্লেশ-পরম্পরার শেষ হইল তাহ! 
ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। পরে, কনিষ্উ সহোদরকে ন্নেহভরে 
আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন, ভ্রাতঃ আমি যে রাজ্যচ্যু হইয়া! এই 
জনশূন্য দ্বীপে বাস করিব, এবং নন্দিনী মিরন্দা যে এতদ্দিন 
গিরিগুহায় শষ্পশয্যা-শায়িনী হইয়া অবশেষে নেপল্সের রাজ- 
মহিধী হইবে এ সমস্তই বিধাতার নির্বন্ধ । রাজকুমার ফর্দিনন্দ 
এই বিজন স্থানে উপনীত না হইলে মিরন্দার প্রণয়ান্থরাগী 
হইতেন্ন না। কিন্তুঃ প্রস্পরে। কনিষ্ঠের সহিত যতই ভর্রত! 
করিতে লাগিলেন, আন্তনিওর হৃদয়ে ততই লজ্জা ও অনুতাপ 
প্রবৃদ্ধ হইল। তিনি বাঙনিম্পত্তি না করিয়। লজ্জায় অধোমুখ 
হইয়| রহিলেন | বুদ্ধ সচিব গঞ্জেলে! পূর্ব-শক্রগণের মধ্যে পুনঃ 
সৌদ্বদ্যস্থাপন দেখিয়া পরম স্তুধী হইলেন এবং বরকন্যাকে 
মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন । 

: অনন্তর, প্রম্পরো সহর্ষচিত্তে প্রকাশ করিলেন, জাহাজখানি 
ঝটিকায় বিনষ্ট হয় নাই, নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, এবং 
নাবিকেরা সকলেই জীবিত আছে কল্য প্রভাতে আমর 
সকলে দেশেযাত্রা করিব। অদ্য এই দ্বীপে অবস্থিতি করিয়। 
আমার এই সামন্তি আবাসে যে খাছ সামগ্রীর আয়োজন আছে; 
তদুপযোগে আপনার কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করুন । এই অন 
শুন্য দ্বীপে আসিয়া! অবধি আমি কিরূপে দিন যাপন করিয়াছি 
যফ্ধি শুনিতে বাসনা করন, সায়ংকালে ভাহার গল্প করিব! 


ঝটিকা। ২ 


পরে কালিবনকে ডাকিয়া গৃহসজ্জা ও খাদ্যসামগ্রী প্রস্তত 
করিতে আদেশ দ্রিলেন। কালিবনের বিকট আকার দেখিয়| 
নকলে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, প্রম্পরো সহাস্য বচনে বলিলেন, 
এই স্থানে এই-ই আমার একমাত্র পরিচারক। 
প্রম্পরে! স্বদেশে যাত্র। করিবার পুর্বে এরিয়েলকে অধী- 

নতা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। এরিয়েল যদিও প্রতুভক্ত 
ছিল, তথাপি স্বাধীন হইয়। বিযাঁনপথ-চারী বিহঙ্গমের ন্যায় 
আত্মবশে শূন্ত্যমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া, কখন বা শ্তামল তরুতলে, 
কখন বা স্ুরভি পুষ্পদলে, বিচরণ করিতে নিতাস্ত সমুৎস্থৃক 
ছিল। প্রম্পরে। তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এরিয়েল ! 
যদিও তোমাকে বিদায় দিতে ছুঃখ হয়) তথাপি আর দাসত্বে বন্ধ 
রাখিতে চাহি না, যাও, তুমি অদ্যাবধি স্বাধীন হইলে । এরিয়েল 
স্বাধীনতা লাভে হ্প্নচিত্ত হইয়! বলিল, প্রভূ, জগদীশ্বর আপনারে 
স্গখে রাখুন। আমি আজি হইতে দাসত্বমুক্ত হইলাম, কিন্ত 
আপনি যে পর্য্যন্ত স্বরাছ্গ্যে উপনীত না হইতেছেন সে পর্য্যস্ত 
সঙ্গে থাকিতে অহুমতি করুন। আমি অনুকূল বাযুদল লইয়া 
আপনার পোতের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিব এবং আপনার মন্তক 
রাজমুকুট-বিমপ্ডিত দেখিয়া বিদায়গ্রহণ করিব। এই বলিয়। 
উৎফুল্ল চিত্তে নিষ্লিখিত গান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। 

যে ফুলেতে মধুকর মধুপান করে, 

আমিও তথার রব প্রফুলপ অস্তরে। 

মুদিত মল্লিকাকোলে লইৰ শরণ, 

পেচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিবে যখন । 

লিদাঘে বেড়াব আমি বাদুড় বান, 

তাপিভ হবে না তনু দাতপ'দহনে। 


২৪ সেক্সপিয়ারের গল্প । 


উদগত মুকুল নব পল্পবের তলে? 
বনির। কাটাব কাল কত কুতৃলে ! 
অভঃপর ইন্দ্রজাল-বিদ্যাচর্চার আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া 

প্রশ্পরে৷ তদ্িষয়ক গ্রস্থগুলি ও মন্ত্রপৃত দণ্ডটী মৃত্তিকামধ্যে 
প্রোথিত করিলেন । শক্রগণের পরাভব সাধিত, এবং কনিষ্ঠ 
সহোদরের ও নেপল্সরাজের সাহত সম্প্রীতি স্থ(পিত হওয়াছে 
তাহার আর স্পৃহণীয় কিছুই ছিল না। তিনি আনন্দিত মনে 
স্বরাজ্যে প্রতিগমন পূর্বক শিংহ।দনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
এবং সমারোহ পূর্বক নেপল্ন রাজপুজের সহিত ছুহিতাঁর পরি- 
ণয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া প্রজাপালনস্ুখে অবশিষ্ট জীবন অতি- 
বাহিত করিলেন । 


ভ্রান্তি-প্রহনন। 


সিরাকুজ এবং এফিসন্‌ রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত ছও- 
যাভে, এফিপম রাজ্যে এই নৃশংস বিধি ব্যবস্থাপিত হর ষে, 
সিরাকুজদেশীয় কোন বণিক এফিসস্‌ নগরের রাজপথে তৃষ্ট 
হইলে তাহাকে, হয় সহস্র স্থ্বর্ণ মুদ্রা, নাহয় প্রাণ, দও দিতে 
হইবে। 

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিছু কাল পরে; ইঙ্জিয়ন নামক 
দিরাকুজ দেশীয় কোন বণিক্‌, এফিসসেত্র রাঁজপথে ধৃত হইয়া, 
বিহিত দণ্ড পাইবার নিমিত্ত), তত্রত্য রাজসমীপে শীত হইল। 
ইজিয়নের অর্থদণ্ড দিবার সঙ্গতি ছিল ন!, জ্ুতরাং রাজাকে 
অগত্যা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হুইল । কিন্ত এ নিষ্ঠুর 
আদেশ দিবার পূর্বে বণিকের বৃত্তান্ত কি, জানিতে কৌতুহল- 
পরবশ হইয়া, রাজ! বলিলেন, ওহে বুদ্ধ! মিরাকুজ দেশীয় বণিক 
এফিসসে প্রবেশ করিলে তাহাকে ষে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি 
দিতে হয় এ কথ। সাধারখ্যে অ প্রকাশ নাই, তুমি জানিয়া শুনিম্না 
কি সাহসে এই নগরে আগমন করিলে, এবং তোমার পূর্বব- 
বন্তাস্তই ব! কি' জানিতে ইচ্ছ1 করি । ইজিয়ন উত্তর করিলেন, 
রাজন! মরিতে আমার শঙ্কা নাই, কেনন। শোক সস্তাঁপে 
আমার দেহ ছুর্বহ ভারম্বরূপ হইয়াছে । আপনি আমার অতীত 
বৃণ্তাস্ত শ্রবণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন. কিন্ত এ সমস্ত. কথ! 

০ 


২৬ সেক্সপিয়ারের গল । 


বলিতে আমার যাঁরপর নাই ক্রেশ বোধ হইবে। তথাপি 
জজত। পালন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

সিরাকু্ আমাক জন্মভূমি এবং বাণিজ্য আমার জীবিকা । 
আমি বিবাহ করিয়া কলন্র সহিত স্রখে কাঁল-যাপন করিতে; 
ছিলাম, এমন সময়ে কার্যান্রোধে জামাকে এপিদাম্নিয়ম্‌ 
নগরে যাইতে হইল । ছয় মাস বিলম্ব করিয়াও আমার সেই 
কার্দ্য সমাধা হইল না, প্রত্যুত আরও অধিক কালগৌণ হইবে 
দেখিয়া, আমি তথায় পরিবার আনাইলাম। আমার স্ত্রী 
'তৎকাঁলে অস্তঃসত্বা ছিলেন। এপিদাম্নিয়ম নগরে পহুছিলে 
পর, তিনি ছুইটী যদ্জ পুভ্রের প্রস্থৃতি হইলেন 1 এই যমজ- 
শিশুছুটার পরস্পর আকারগত এরূপ সৌসাদৃশ্য হইয়াছিল যে 
তাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা ছুঃসাধ্য হইত। 
আমরা ফে পাস্থনিবাসে বাসা লইয়াছিলাম, সেই বাঁটীতে 
একটা ছুঃবিনী স্ত্রীও, এ সময়ে দ্ুইটী যমজ পু প্রসব করে। 
এই ছুই যমজ সহোদর পরস্পর সর্বথ! এক-অবয়ব ছিল। 
তাহাদিগকে তুল্যাবয়ব দেখিয়া, তুল্যাবয়ব আমার পুত্র ছুটীর 
কিন্কর করিয়। দিতে আমার ইচ্ছা হইল। এবং সেই নিমিত্ত 
ধনদান দ্বারা দগ্দ্রাকে পুজবিক্রয়ে সুন্ত করিয়া, তদগর্ভজাত 
যমজ শিশুছুটী ক্রয় করিয়া লইলাম ।" 

আমার পুত্রের দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া সৌনদর্যযশালী 
হইতে লাগিল । ঙাদৃশ সুকুমার শিশুছয়ের প্রস্থতি হওয়াতে 
আমার স্ত্রী অতিমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন এবং স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাঁগিলেন। আমি অগ্ছরোধু 
অতিক্রম করিতে না পারিয়া অনিচ্ছাক্রমে পুত্র কলত্র ও ক্রীভ- 


ভ্রান্তি প্রহসম। ২৭ 


কষ্কর ছুটী লইয়! জাহাজে আরোহণ করিলাম । অতি কুলগ্নেই 
ঘাত্র। করিয়াহিলাম । কেনন। কিয়দ্দ এর না অিতে আসিতেই 
পমুদ্ধ মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিক। উত্থিত হইল। নাবিকেরা জাহাজ- 
ধানি রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া, শ্ব শব প্রাণ 
রক্ষার্থে ক্ষুদ্র নৌকার উঠিয়। পলায়ন করিল। আমর। জাহাজে 
পরিত্যক্ত হইয়! গুতিক্ষণেই জলমগ্র হইবার আশঙ্ক। করিতে 
লাগিলাম। 

আমার স্ত্রী অবিশ্বাস্ত রোদন করিতে লাগিলেন । শিশুরা 
ক্রন্দনের হেতু না জানিয়া, মা কীদিতেছে বলিয়া, কাদিতে 
আরম্ভ করিল। নিজে মরিধ সে ভয়ে আমিকাঁতর হই নাইঃ 
সত্রীপুত্রদিগকে আঁসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষ! করিবার যদি কোন 
উপায় থাকে, একা গ্রচিন্তে তাহাই ভাঁবিতে লাগিলাম। এবং 
অন্য কোন উপায় দেখিতে ন। পাইয়া, একট। ক্ষুদ্র মাস্তলের 
এক প্রান্তে আমার স্ত্রীকে ও অপর প্রান্তে জোষ্ঠ পুত্র ও তদীয় 
কিস্করকে বন্ধন করিলাম। সেইরূপ অ'র একটী মাম্তবল, 
কনিষ্ঠ পুত্র, তাহার কিস্কর ও আমার নিগের আশ্রয় করিয়! 
লইলাম। এই উপায় অবলম্বন না করিলে আমরা নিশ্চক্ই 
সমুদ্র-কুক্ষিগত হইতাম | , কেননা আমারও বন্ধন শেষ হইল, 
জাহাজও এক প্রকাণ্ড শৈলে আহত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়! 
গেল। আমর! তম ম্ব* অবলম্বনকাষ্ঠে ভর কবিয়া ভাসিতে 
ভাপিতে চলিলাম। বামুবেগ বশতঃ আমার স্ত্রীও জ্যেষ্ঠ পুত্র 
আমার নিকট হইতে অনেকদুরে ভাসিয়। পড়াতে, আমি 
তাহাদিগের কোন আম্ুকৃল্য করিতে পারিলাম না কিন্ত 
দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি ধীবর তাহাদিগকে ভর্ববস্থ 
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দেখিয়া, আপনাদের নৌকায় তুলিয়া লইল। আমরাও 
কিয়ৎক্ষণ পরে আর একখানি জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়া- 
ছিলাম। এ জাহাজের নাবিকেরা আমার পরিচয় পাইয়া, 
বিস্তর যত্র ও শুশ্াষ। করিল.ও সিরাকুজ নগরে গহুছিয়। দিয়া 
গেল। বাটী আসিলাম বটে, কিন্ত সেই সাগর-নলিলে বিচ্ছিন্ন 
হওয়! অবধি স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের আর কোন সন্ধান 
পাইলাম না । 

আমার কনিষ্ঠ পুত্রের যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন 
জননী ও জেন্তত্রাতার অন্বেষণে যাইবার জন্য, ভাহার নিরতিশয় 
ব্যগ্রতা জন্মিল' এবং তরর্থে বাঁরশ্বার আমার অনুমতি প্রীর্থন। 
করিতে লাগিল । তাহার কি্করও স্বীয় সহোদরের সন্ধান 
জানিতে ইচ্ছুক ছিল, অতএব বল! বাহুল্য যে সেও প্রভুর 
অনুগামী হইতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি যদিও স্ত্রীপুত্রের 
সংবাদ জানিতে উৎসুক ছিলাম, তথাপি পাছে অনুদ্িষ্ট 
পরিজনের উদ্দেশে পাঠাইয়া, একমাত্র অবশিষ্ট পুভ্রধনে বঞ্চিত 
হই), এই আশঙ্ক। আমার অশ্তঃকরণে প্রবল হইল । কিন্ত 
অবশেষে বারশ্বার জনুরুদ্ধ হইয়! নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে কনিষ্ঠ 
পুজের প্রবাঁসপমনে সন্ত হইশাম। সাত বৎসর অঠীত 
হইল আমার সেই কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় ভৃত্যনহ প্রস্থান করিয়াছে । 
আমি এই পাঁচ বৎসর কাল পৃথিবীর নানা স্থানে তাহাদিগের 
অনুসন্ধানে পধ্যটন করিয়া বেড়াইতেছি । নান! দিগ.দেশ 
ভ্রমণ করিয় মন্ধযোর অধিঠিত কোন স্থান অন্বেষণ করিতে 
বাকি রাখিব না, এই মানসে অদ্য এই এফিসন্‌ নগরে উত্তীর্ণ 
হইয়াছি। আমার জীবনের ইতিবৃত্ত এত দিনে শেষ হইল! 
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ছে নরনাথ ! আমার আীপুজ্রগণ বাচিয়।! আছে যদি এরপ নিশ্চয় 
অংবাদ পাইতাম, ত্বাহ। হইলে মরণে আমার কোন ক্ষোভ থাকিত 
ন1। 

হতভাগ্য ইজিয়ন এইরূপে আত্মবৃত্তাস্ত-বর্ণন শেষ করিলেঃ 
বলাজ। মনে মনে চিন্তা করিলেন, দেখিতেছি এই ব্যক্তি অপত্য- 
ব্সলতা-নিবন্ধন পুজ্রের অনুসন্ধানে আসিয়! এই ঘোর বিপদে 
শতিত হইয়াছে । অনস্তর দর়াপরবশ হইয়া! বলিলেন, বণিক ! 
আমি ব্যবস্থাপিত বিধি অনুসারে রাজকার্য্য নির্বাহ করিব এই 
শপথে জাবদ্ধ আছি, নতুবা এই দণ্ডে তোমাকে মুক্ত করিয়! 
দিতাম । তথাপি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমস্ত 
দিনমান প্রতীক্ষা করিব। তুমি হ্য্যান্ত পর্য্যস্ত যদি যাঁচঞা, 
অথব] খণ দ্বারা, সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পার, প্রাণে 
রক্ষা! পাইবে । রাজার এই অবকাশ প্রদ্দানে বণিক কিছুমাত্র 
উপকৃত বোধ করিলেন না, কেননা তাহার মত অপরিচিত 
ব্যক্তিকে কেইব। সহস্র জ্বর্ণ মুদ্রাঞ্ণ দিতে অথব। এককালে 
প্রদান করিতে যাইবে ? অতএব বৃদ্ধ ইজিয়ন, আনুকুল্য-প্রাপ্তির 
কিছুমাত্র আশ। ন। রাখিয়া, বিষপ্রমনে রাজসদন হইতে বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক, প্রহবীদিগ্রর সমভিব্যাহারে গনন করিলেন । 

ইজিয়ন মনে করিঞ়াছিলেন যে এফিসন্‌ নগরে কেহই 
তাহার পরিচিত নাই ।* কিন্তু তত্কালে তাহার ছুই পুত্রই এ 
নগরে উপস্থিত ছিলেন। এঁদছুই যমজ সহ্বোদরের আকারগত 
যেরূপ বিভিন্নতা ছিল ন।. নামগতও সেরূপ কোন প্রভেদ ছিল 
না। উভয়েই আস্তিফোলিস নামে অভিহিত হইতেন। এবং 
তাহার্দের ঘমজ তৃত্যদ্বয়ও ভ্রমিও এই সাধারণ নাম প্রাপ্ত 
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হইয়াছিল । ইজিয়ন যে দিবস কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধানে আসিয়া 
প্রাণ হাঁরাইতে বলিয়াছিলেন, এঁ পুত্রও সেই দিন, ভৃত্য দ্রমিও 
সহ এফসদ্‌ নগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় 
তিনিও রাজপুরুষগণের হস্তে পতিত হইয়! বিপদগ্রস্ত হইতেন ॥ 
কিন্ত সৌভাগ্য ক্রমে পরিচিত কোন বণিক-বন্ধুর প্রমুখাৎ সমস্ত 
অবগত হইয়া আপনাকে এপিদম্নিয়ম্‌ নগরবাসী বলিয়া 
পরিচয় প্রদান করেন। শ্বদেশীয় কোন বণিক বিপদে 
পড়িয়াছে শুনিয়া তাহার অবশ্ঠই ছুঃখবোধ হইয়াছিল, কিন্তু 
ভিনি জাঁনিতেন না যে সেই বিপন্ন ব্)ক্তি তাহার পিতা । 
ইজিয়নের জোগ্ঠপুত্র, বিংশতি বর্ষ হইল, এফিসসে আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন । তিনি ধনাঢ্য ছিলেন, এবং পিতার প্রাণ 
রক্ষার্থে সচ্ছন্দে সহস্র খুদ্র। নিষ্ষ য় প্রদান করিতে পারিতেন । 
কিন্তু সমুদ্র মধ্যে যখন পোত ভগ্ন হয় তখন তিনি নিতাস্ত 
বালক ছিলেন। পৃর্ধ বৃত্তাস্ত ভাহার কিছুই "্মরণ ছিল ন', 
অতএব স্বীয় অন্ককে চিনিতে পার! দূরে থাক, জনক জননী 
আছে কি ন। ইহা জানিতেন না। ধাবরের সমুদ্রজল হইতে 
উদ্ধার করিয়। ইজিয়নের ভ্রীর নিকট হইতে, তাহাকে ও তাহার 
কিন্কর দ্রুমিওকে কাড়িয়। লয় এবং 'এফিসন্পতির খুল্লতাতের 
নিকটে ধনলোতে বিক্রয় করে । এফিসন্রাজ পিতৃব্যের নিকট 
হইতে এ বালক ছুটী গ্রহণ করেন একং আন্তিফে।লিস..ক যুদ্ধ 
বিদ্যা শিখাইয়! এক উন্নত পদ প্রান করেন । একদা যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রচুর বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক আন্তিফোলিস এফিসস-রাজের 
' প্রাণ রক্ষা করাতে, রাজ| তৎ গ্রতি সন্ত হইয়। উক্ত নগরবাপিনী 
 এগ্িয়ান। নামী বিভবশালিনী সীমন্তিনীর সহিত তাহার বিবাহ 
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দিয়! দেন। তদবধি জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস্‌ ভৃত্য ভ্রমিওকে 
লইয়া) পড়ীগৃহে এফিসন্‌ নগরে বাস করিতেছিলেন। 

কনিষ্ঠ অর্থাৎ [সরাকুজবাসী আত্তিফোলিস, যে বন্ধুর 
উপদেশ মত আপনাকে এপিদাম্নিয়ম নগরের বণিক বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সহিত অ'লাপন শেষ করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । অনম্তর স্বীয় ভৃত্য কনিষ্ঠ-দ্রমিওকে 
আপনার নিকটে যে টাক! ছিল তত্সমন্ত প্রদান করিয়া 
বলিয়। দিলেন, ভূমি পাছনিবাসে যাইয়া আমার থাদ্য সামগ্রী 
প্রস্তত করিবার আদেশ দিও, এবং টাক! লইয়! তথায় সাবধানে 
থাকিও, আমি নগর ভ্রমণ ও নগরবালীদিগের আচার ব্যবহার 
দর্শন করিয়। শীঘ্বই তথায় যাইতেছি। 

কনিষ্ঠ আস্তিফোলিস দ্রমিওকে পাঠাইয়। দিয় একাকী 
নগর জমণ করিতেছিলেন । মাত ও ভ্রাতার কোন সন্ধান না! 
পাওয়াতে, তৎ্কালে নিতান্ত উন্মনা হুইয়া চিত্ত! করিতে 
লাগিলেন, জলবিম্ব ষেরূপ অন্য জলবিম্বের অনুসরণ করিত 
গিয়া সলিলরা!শি মধ্যে লীন হইয়া যায়, আমিও সেইরূপ মাতা 
ও ভ্রাতার অনুসন্ধানে বহিগত হইয়া কাল-সাগরে লীন হইব। 
আন্তিফোলিস বিষ মনে.এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন 
সময়ে দ্রুগিও তীহার সিকটে উপস্থিত হইল। ভ্রমিওকে 
দেখিয়া, বিশ্মিত হইয়* তিনি জিজ্ঞাসা করিনেন, টাকা 
কোথায় রাখিয়া আসিলে। কিন্তু এই জ্রুখিও তাহ.র 
নিজের কিন্কর ছিল না, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ এফি- 
সন্যাদী আস্তিফোলিসের ভূত্য এবং তীহার আপনার কিঞ্কর 
জ্রমিওর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল। আজিফোলিসের! দুই জ্রাতায় 
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যেক্ষপ তুল্যাবয়ব ছিলেন, ভীহদের যমজ ভৃত্যথয়ও সেইরূপ 
পরস্পর ভুল্যবয়ব ছিল) অতএব কনিষ্ঠ আস্তিফোলিসের বে 
ভ্রম জন্মিবে, ইহ! বিশ্ময়কর নহে । জ্যেষ্ঠ জ্রমিও-ও ভ্রমে পতিত 
হইয়াছিল। সে কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, টাকার কথায়, 
কোন উত্তর ন! দিয়া, বলিল, কত্রী ভোজন করিতে ডাকিতে 
বলিলেন, আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, তিনি ক্রোধে তত 
উষ্ণ হইতেছেন, আপনি সত্বর আস্দুন। 

চিরদিন এক সঙ্গে লালিত পালিত হওয়াতে, জ্রমিওঘয় 
্ব ্ব প্রভুর যেরূপ বিশ্বাসপাত্র ছিল, সেইরূপ প্রিহাস-স!হসীও 
হুইয়াছিল। সচরাচর প্রভূভৃত্যের মধ্যে যেরূপ অস্তরত। রক্ষিত 
হয়, ইহাদিগের মধ্যে সে অস্তরতা ছিল ন1। অতএব কনিষ্ঠ আস্তি- 
ফোলিন মনে করিলেন তীহার ভৃত্য তামাপা করিতেছে । এই 
মনে করিয়! বলিলেন, এখন তামাস! ভাল লাগে না, টাকা কোথ। 
রাথিয়! আলিলে বল ? দ্রমি€ টাকার কথায় কোন উত্তর ন। দিয় 
পুনর্ব্বার বলিল, কত্রী আাহারার্থে ভাকিতেছেন। কনিষ্ঠ আস্তি- 
ফোঁলিস বলিলেন, হাঁরে কত্রী আবার কে? জ্রমিও উত্তর দিল, 
সে কি মহাশয়) কত্রী আপনার স্ত্রী । কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বিবাহ 
করেন নাই ল্গুতরাং ভূত্যের মুখে পুনঃ. পুনঃ কর্তা, স্ত্রী, এই সকল 
কথ! শুনিয়া, কুপিত হইয়া! বলিলেন,'আমি সময়ে সময়ে তোমার 
সহিত পরিহাস করিয়া থাকি বলিয়/ তোমার বড় আম্পর্ধা! 
বাড়িয়াছে,আমার এখন'তামাস! ভাল লাগে না, টাকা কোথায়? 
এখানে তুমি আমি ছুই জনেই বিদেশী, তত টাকা পাস্থনিবাসে 
কাহার জিম্মায় রাখিয়া আমিলে? দ্রমিও বিবেচন। করিল, শ্রভভু 
খন বিদেশী বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন? 
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এই ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, মহাশয়, আহারে বসিক্) 
হান্ত পরিহাস করিবেন চলুন, এখন. আপনাকে বাটী লইয়া 
যাইতে আসিয়াছি, কত্রী ও তাহার ভগিনী অনেকক্ষণ ধরিয়। আপ- 
নার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন | পুনর্বার কত্রীর নাম করাতে 
নবাগত আস্তিফোলিস ক্রোধে অধীর হইলেন এবং জ্রমিওকে 
প্রহার করিয়া তাড়াইয়' দিলেন । প্রহ্ৃত দ্রমিও দ্রুতপদে ফত্রীর 
নিকটে উপস্থিত হইল, এবং সমস্ত নিবেদন করিয়া! বলিল, প্রভু 
বলিলেন এখানে তাহার বাটী কোথায়, আ্রীই ব। কে? 

এদ্রিয়ানা যখন শুনিলেন যে স্বামী বলিয়াছেন তাহার স্ত্রী 
নাই, তখন অতিশয় কুপিতা হইলেন । তিনি কিছু ঈর্যাপরবশা 
ছিলেন । এখন ভগিনীর সমক্ষে স্বামীয় উপর স্পই দোধারোপ 
করিয়া বলিলেন, বোন ! তোমার ভগিনীপতি নিশ্চয়ই আমার 
অপেক্ষ! অন্য রমণীকে অধিক ভাল বাসেন। এই বলিয়া ক্রন্দন 
আরম্ত করিয়। দিলেন, এবং স্বামীকে লক্ষ্য করিয়। কতই তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন । তাহার ভগিনী লুিয়ানা তাহার অস্তঃ- 
করণ হইতে অমূলক সন্দেহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে কতই 
বুঝাইতে ল'গিলেন, কিন্ত কোন ফল দর্শিল না। 

সিরাকুজবাসী আন্তিফোৌলিস জোষ্ঠ ক্রমিওকে প্রহার করিয়া 
অবিলম্বে পাস্থনিবাসে গমন করিলেন এবং অ'সিয়৷ দেখিলেন 
জ্রমিও দ্রব্য সামগ্রী লইয। বাসায় বলিয়া আছে। সেকিজগ্ত 
তামাসা করিতে গিয়াছিল এই কথা! গিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম 
করিতেছেন, এমন লময়ে এন্ডরিয়ানা সেই পাস্থশালায় প্রবেশ 
করিলেন, এবং ভিনি যে তাহার স্বামী নন এ বিষয়ে অণুমাত্র 
সংশর না! করিয়া, একেবারে অভিমান. তরে অনুযোগ করিতে 
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আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিদেন, চিনিতে পারিতেছ না দেখি- 
তেছি যে, ভোমার কি হইয়াছে? পূর্ধবে অত ভাল বাঁসিয়! এক্ষণে 
কি একেবারে ভূলিয় যাইতে হয়? বল, কি কারণে তুমি আমার 
উপর নিদয় 'হইয়াছ । আমাকে বিবাহ করিয়া এখন অন্যের 
প্রতি অ'সক্ত হও, এই কি তোমার উচিত ? নাথ । লতিকা 
যেরূপ আশয়-তরু বিন। বাচিতে পারে নাঃ তুমি পরিত্যাগ 
করিলে আমারও সেই দশ। ঘটিণে। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস 
নিভাত্ বিশ্মিত হইয়| উত্তর করিলেন? ভদ্রে! তুমি কি এই 
সকল কথা আমাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছ? আমি তোমার 
স্বামী নহি, ছুই ঘটিক1 মাত্র এই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছি । 
কিন্ত :সকথ। কে শোনে? এড্রিয়ানা তাহার হাত ধরিয়! টাঁনিয়! 
লইয়া, বাটীতে চলিয়। গেলেন। কনিষ্ঠ আস্তিফোলিন তথায় 
ভ্রাতৃজায়া! ও তনীয় তগিনীর স'হত একত্র আহার করিতে 
বসিলেন ৷ এদ্রিয়ান1 তাহাকে স্বামী ও লুসিয়ানাও ভগিনীপতি 
বোধে কথা বার্তা কহিতে লাগিলেন । তিনি হতবুদ্ধি হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় এই যুবতীকে 
বিবাহ করিয়াছি, না! এক্ষণে শিদ্রাবেশে শ্বপ্প দেখিতেছি? 
ভৃত্য ক্রমিও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, সেও বাটীতে প্রবেশ 
করিবামাত্র পাচিকা তাহাকে আপনর শ্বামী বলিয়! অধিকার 
করিয়] লইল। এই পাচিক। জ্যেষ্ঠ ক্রমিওর পরিণীত ভার্ধ্যা | 
এদিকে জোষ্ঠ ক্রমিও পুনর্ব্বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে বহি- 
দত হইয়া, প্রকৃত প্রভূকে সঙ্গে লইয়া, তত্ন-দ্বারে আসিয়। উপ- 
স্থিত হইল, এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া উন্মোচনের আদেশ করিল । 
কিন্ত.কেহই দ্বার মুক্ত করিল না, পুনঃ পুনঃ দ্বারে আদ্াড 
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করাতে ভূত্যেরী বলিল, অপর লোককে প্রবেশ করিতে দিতে 
কর্রীঠাকুরাণীর নিষেধ আছে। ক্রমিও বলিল, অপর লোক 
কোথায় পাইলে, এ যে প্রভু আন্তিফোলিস এবং আমি দ্রমিও | 
এই কথা গুনিয়! পরিচারকের! হান্তয করিয়া! বলিল, কর্তা কত্রাঁর 
সহিত আহারে উপবিষ্ট আছেন; আর ক্রমিও পাকশালায় আছে। 
বারশ্বার দ্বারে আঘাত করিয়াও, শেষে যখন কিছুতেই দ্ব'র 
উম্মুক্ত হইল না, তখন আস্তিফোলিস ক্রোধভরে অস্ত্র চলিয়। 
গেলেন । গৃহিণী অপর এক ব্যক্তির সহিত আহারে বসিয়। 
আমোদ প্রমোদ করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অতিমাত্র অসস্তোব 
জন্মিল । 

এদ্রিয়ানা, আহার সময়ে কনিষ্ঠ আক্তিফোলিমের চিন্ত- 
প্রনন্নত-বাধন জন্য অনেক যদ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার 
অনুরাগলাঁভে সমর্থ| হইলেন না দেখিয়া, অ/হ!রান্তে অভিমান- 
ভরে অন্য ঘরে উঠিগা গেলেন । তখন তাহার ভগিনী লুসিয়ান। 
ভগিনীপতিবোধে সিরাকুক্গবাসী আস্তিফোলিসকে বলিলেন, ছি! 
তুমি যে পরকীয়।-প্রেমে পাগল হইয়া গেলে । দিরীকে বিবাহ 
করিরাছ, বিবাহিত ভ্রীর কি কিছুই খাতির নাই? ভাল, আর 
কাহাকে এহই যদি তোমার মলে ধরিয়। থাকে, তাহ। হইলে কি 
দিদীর সম্মুখে সে ভাব প্রকাশ করা উচিত ? চোরে কি ঢাক বাজা- 
ইয়] চুরি করে? তুমি একেবারে ছুইটী দোষ করিতেছ, দিদীর 
প্রাপা ভালবাস! অন্যকে অর্পণ করা ত ভোঁমান্গ প্রথম দোষ, 
দ্বিতীয় দোষ €ই ঘেতুমি সে দোষ ঢ!কিতে পারিহেছ না। 
তোমার যুখে, চোখে, বাকে”, সে কথা স্পষ্ট প্রকাশ পাইভেছে,। 
ভুমি প্মণীর স্বভাব জান না, আমরা এমনই মুঢ় জাতি, যে 
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স্তরে ভালবাসা থাক ব! নাই থাক, মুখের ভালধাসাতেই 
ভুলিয়া যাই, তোমার মনে যাই থাকুক না কেন. দিদীকে 
মুখের ছুটো৷ ভাল কথ! বলিতে পার না? যেখানে মিষ্ট কথায় 
বিবাদ ঘুচে, সেখানে মনের ভাব গোপন করিলে গুণ বই দোষ 
হয় না। 

এক্িয়ান! অপেক্ষা লুসিয়ানা, ধীরম্বভাঁবা বলিয়া, কনিষ্ঠ আস্তি- 
ফোলিসের অন্রাগের পাত্ৰী হইয়াছিলেন । অতএব সেই অনুঢ়! 
যুবতী ধীরে ধীরে অগ্রজার অনুকূলে কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে, 
কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বলিলেন, সুন্দরি! আমি যাহাকে ভাল- 
বাসিতে পারি না, তাহাকে ভাল কথাও বলিতে পারি না। 
আমার মন তোমাতে মুগ্ধ হইয়াছে, তুমি মানবী বাদানবী--যাই 
হওন। কেন, ভূমিই আমার মনোমোহিনী ; অন্থমতি কর 
ভোমার বদনেন্দ্ু-স্ুধ। এ তৃষিত চকোরের ক্ষুধা নিবারণ করুক । 
লুসিয়ান! লহ্জিত! হইয়! বলিলেন, এই কথাগুলি দিদীকে বলি- 
লেই তহয়। কনি্ আতন্তিফোলিস বলিলেন; না হয় তোমার 
দিদ্দীর ভগিনীকেই বলিলাম । লুসিয়ান! হাসিয়া! বলিলেন, 
চোখ ভ আছে, আমি ত আমার দিদী নই, তোমার চোখে 
কি ধাঁদা লাগিয়াছে? কনিষ্ঠ আস্তিফোলিস লুসিয়ানার 
করধারণ করিনা বলিলেন, স্ুদ্দরি! জান ত, সুর্যের 
জ্যোতিতে লোকের চোখে ধাঁদা ল্রাগে, তোমার সৌন্দর্য্যের 
জ্যোতি; আমার নেত্রপ্রতিঘাতী হইবে আশ্চর্য্য কি? নিশ্চয় 
বলিতেছি, আমি তোমারই পাণিগ্রহণ করিব । তখন লুসিয়ানা, 
দিদীকে ডাকিয়া! দিই, তাহার মুখচন্দ্রের শীতল জ্যোতিঃ তোযার 
দুষ্তি চক্ষু গরকৃতিস্থ করিয়! দিবে, এই বলিয়। হাত ছাড়াইয় 
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ভগিনীর নিকটে পলাইয়! গেলেন ৷ লুসিয়ানা চলিয়! গেলে, 
ঈর্ধযাপর বশা ব্যাপিকা এদ্ড্িয়ানা আসিয়। ন! জানি কতই লাঞ্ছনা 
করিবেন, এই ভয়ে কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস আর সে বাটীতে 
বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্রমিও-ও রম্ধনশালার 
রমণীর উপর সন্তষ্ট হয় নাই । সুতরাং প্রভূভৃত্যতে তিষ্ঠিভে না 
পারিয়া সত্বর সেই ভবন পরিত্যাগ করিলেন । 
সিরাকুজবাসী আঁন্তফোলিস পথে বহ্ির্গত হইবামাত্র এক 
নর্ণকার তাহার নাম ধরিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল এবং 
এক ছড়! সোণার হাঁর দিল। এই নর্ণকারও এক্রিয়ানার গ্ঠায় 
ভ্রমে পতিত হইয়াছিল । কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস হার গ্রহণে অ- 
সম্মতি প্রকীশ করিলে,দর্ণকার বলিল,সে কি মহাশয় | আপনার 
আদেশমত প্রস্থভত করিলাষঃ এখন আপনি লইতে চাঁন না! 
এই বলিয়া শ্রার ছড়াটী তাহার হাতে রাখিয়া চলিয়া! গেল । 
তিনি এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটন। দেখিয়া বিবেচনা করিলেন 
এ নগরে আর ভিলার্ধ থাকিতে নাই, এখানে মন্ত্রবলে, 
নিশ্চয়ই আমাকে রূপান্তরিত করিতেছে । এই ভাবিয় ক্রমি- 
ওকে আদেশ দিলেন, এই দণ্ডেই আমর এ নগর পরিতা!গ 
করিব, ভুমি ত্বরা্িত হইয়] দ্রব্য সামগ্রী ভরণীতে উঠাইয়। দেও । 
: যেন্বর্ণকার কনিষ্ঠ আস্তিফোলিসকে হার দিয়াছিল সে এক 
জনের টাকা ধারিত। (স্‌ ব্যক্তি পথিমধ্যে নর্ণকা'রকে দেপিয়! 
টাক? চাঁহিল ও টাঁকা না পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ, ভাহাকে প্রহরীর 
জি্মা'করিয়া দিল। জ্যেষ্ঠ আস্তিফোলিস সেই সময়ে ষেই পথ 
পিয়া যাইতেছিলেন। দ্বর্ণকার তীাহারই আদেশক্রমে হার প্রসব 
করে এবং অবয়ব-সাম্যে ভ্রান্ত হইয়া স্তাহাকেই প্রদাম করিল 
গু 
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মনে করিয়া, তাহার কনিষ্ঠের হৃস্তে সমর্পণ করে | এক্ষণে জ্যে্ঠকে 
দেখিতে পাইয়া! বলিল, মহাঁশয়,হারের হিসাবে আপনার নিকটে 
আমার যে টাকা! পাওন1 আছে, যদি এই সময়ে প্রদান করেন, 
ধণ পরিশোধ করিয়। রাজপুরুষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, নচেৎ 
আমাকে কারাগারে ধাইতে হয় । জ্যেষ্ঠ আস্তিফোলিস শর্ণকারের 
কথ! শুনিয় উত্তর করিলেন, ভুমি হার না দিয়া আগে টাকার 
দাবি করিতেছ কেন? ম্বর্ণকার বলিল, সে কি মহাঁশয় ! কিয়ৎক্ষণ 
অভীত হইল আমি ষে স্বয়ং আপনার হস্তে হার দিয়াছি। এই 
কথার উভয়ের মধ্যে বাকৃবিতণ্ড! উপস্থিত হইল । ন্বর্ণকার হার 
প্রদানের বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়। ভূয়োভূয়ঃ এ কথ! বলিতে 
লাগিল, আস্তিফোলিসও ভূয়োভূয়ঃ তথ্প্রাপ্তি অস্বীকার করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে শর্ণকার রুট হইয়া বলিল, আপ. 
নাকে ভদ্র জানিয়! বিশ্বাস করিয়। হার দিয়াছিল'ম, আপনি 
পান নাই বলিয়া! একেবারে অপলাপ করিতেছেন, আর আঁপ- 
নার অন্ধরোধ রাখিব ন1। অনন্তর রাজপুরুষকে সঙ্বোধন করিয়! 
ঘলিল, আমিও আন্তিফোলিনের নামে, টাকা পাইব এই অভি- 
যোগ করিলাম, তুমি রাজনিয়মানুসাঁরে ইহণকেও কারাগারে 
লইয়া চল। এইরূপে আস্তিফোলিল এবং শ্বর্ণকাঁর উভয়েই 
প্রহরিপরিরৃত হইয়া কারাগারাভিজ্র্খে চলিলেন। যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে কনিষ্ঠ দ্রুমিও দৃষ্টিগোচর হইল। সে ত্রব্যাদি 
জাহাজে তুলিয়া স্বীয় প্রভুকে সংবাদ দিতে আনিতেছিল। 
জ্যেষ্ঠ আস্তিফোলিস তাহাকে আপনার কিস্কর বোধে আদেশ. 
করিজোন, ক্রমিও 1 তুমি শীত্র আমার ভ্রী এক্ডিয়ানার নিকট 
হইতে টাকা চাহিয়া আন। ত্রমিও ভাবিল, একি ! এই সেই 
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বাটা হইতে পলায়ন করিয়া আসিলেন, আবার সেখাঁনে যাইতে 
বলিতেছেন ! আমার ত রন্ধনশালার সেই হন্তিনীর ভঙ্বে 
সেখানে যাইতে প! উঠিতেছে না, কিন্ত কি করি, কি্করকে 
প্রন্থুর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। 

ভ্রমিও প্রমুখাৎ্ শ্বামীর খণদায় শ্রবণ করিয়া এদ্রিয়ানা 
তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে টাক! প্রদান করিলেন । জ্রমিও সেই 
টাকা লইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহার প্রকৃত প্রভু 
সিরাকুজবাঁপী আন্তিফোলিপকে দেখিতে পাইল। এই 
আস্তিফোলিস ক্রমাগত বিন্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ ফরিতেছিলেন। 
রাজপথে অনেকেই তাঁহ!কে পূর্ধপরিচিতের স্যার নমস্কার ও 
ও সম্ভাষণাদি করিল ;* কেহ বলিল, মহাশয় ! আপনার প্রাপ্য 
কয়েকটী টাঁকা লইয়া যান; কেহ বলিল, মহাশয় । যদি এ পথে 
আসিয়াছেন, একবার আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়া 
অন্ুগৃভীত করুন; কেহ তীহা'র কৃত পূর্ব্ব উপক্ৃতির কথা উত্থাপন 
করিয়া কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিতে লাগিপ ! একজন হথচজীবী 
এক খণ্ড উৎকৃষ্ট কৌষেয় বস্ত্র বাহির করিয়া বলিল, মহাশয় 
ইহা আপনার জন্য ক্রয় করিয়াছি, মাপ দিয়া যান, উত্তম 
পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়! দিব। ফলতঃ জ্যেষ্ঠ আত্তিফোলিস 
এফিসস নগরে ন্ুপরিচিত্ছিলেন । নগরবাসীর! ভ্রমে পতিত 
হুই%1 কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের মত সমাদর সম্তাষণাদি করিয়াছিল । 

কনিষ্ঠ আত্তিফোলিস এই সমস্ত দেখিয়। শুনিয়া স্থির করি- 
লেন, এই নগরবাসীর। সকলেই কুহকী, ইন্ত্রগাল- বিদ্যা-প্রভাবে 
আমাকে মু্ধ করিতেছে । ভৃত্য দ্রুমিওর ব্যবহার দেখিয়। 
তাহার এই সংস্কার আরও দুঢ হইল। কারণ ক্রমিও তাহাকে 


৪৩ সেকসপিয়ারের গল্প । 


দেখিয়া বলিল, টাকা ন। পাঁইয়। বড় যে রাজপুরুষ অমনি 
ছাড়িয়া দিল? এই বলিয়া তাহার হস্তে এদ্রিয়ান! প্রত অর্থ 
অর্পণ করিল । দ্রমিওর মুখে তাহার অধমর্ণরূপে রাজপুরুষের 
হন্তে পতন ও এক্রিয়ানার সমীপে অর্থানয়ন জন্য তাহাকে 
প্রেরণ বৃত্তাস্ত শুনিয়া, আত্তিফোলিস হতজ্ঞান হইলেন ; মনে 
করিলেন, ইহারও বুদ্ধিভ্রশ হইয়াছে দেখিতেছি, না জানি 
কোন্‌ দেবতা আমাদিগকে এইঈ মায়া গ্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার 
করিবেন । 

এই সময়ে আর একটী বিচিত্র ঘটন! হইল 1 এক অপরিচিত 
রমণী আনিয়! আস্তিফোলিসের নাম গ্রহণ পূর্বক বলিল, মহা- 
শয়! ভে জন কালে আমাকে যে সোণার হার দিবেন বলিয়া- 
ছিলেন, কই সেই হার দিন। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিসের ধৈর্য্য 
লোপ হইল; তিনি রোষভরে বলিলেন, ওরে কুহকিনি) আমি 
তোর বাটীতে কখন্‌ ভোজন করিলাম, হার দ্রিবই বা বলিলাম 
কখন? আমি ততোঁকে পূর্ববে চক্ষেও দেখি নাই। রমণী 
নিবন্ধাতিশয় সহকারে বলিল; সে কি মহাঁশয়,। আপনি অদ্য 
ছুই প্রহরের সমম আমার আবাসে আসিয়! আহার করিয়াছিলেন, 
এবং আমাকে জুবর্থহার দিবেন বলিয়াছিলেন |! আমি 
আপনার প্রতিশ্রুত পারিভোষিক, অমনি লইব না বলিয়া 
বিনিময় স্বরূপ একটী মূল্যবাঁন্‌ অন্থুরীয়ক দিয়াছি। হার নম! 
দেওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, আমার অস্কুরীটী প্রত্যর্পণ করুন৷ 
এই কথা! শুনিয়া কনিষ্ঠ আস্তিফোলিস ক্রোধে উন্মন্তবৎ হইলেন, 
এবং অঙ্ষুী প্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, 
ভুই নিশ্চয়ই মায়াবিনী, আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। 
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এই বলিয়া! বেগভরে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন | 
রমণী এই ঘটনায় নিরতিশয় বিশ্মিত হইল, কারণ সে নিশ্চয় 
জানিত আত্তিফোলিস তাহার বাটীতে ভোজন কারয় তদ্দত্ত 
অনুরী গুহণ করিয়াছেন । ফলতঃ এই রমণীও। আর তায় 
সকলের ন্যায়, ছুই ভ্রাতার অনুরূপ আ'কারদৃষ্টে ভ্রান্ত 
হইয়াছিল । | 

_. জ্যাষ্ঠ আস্তিফোলিস যখন আহারার্থে আগমন করিয়া স্বীয় 
বাটীতে গ্রাবেশ করিতে পাঁন নাই, তখন রোধভরে এক বেশ- 
বনিতার ভবনে গ্রমন করেন । তিনি অন্য রমণীতে আসক্ত; 
এই অনুলক ঈর্ধার বশীভতা হইয়া, এদ্রিয়ানা সর্বদাই 
তাহাকে বিরক্ত করিতেন । অতএব, পন্রীর বিরাগ অধিকতর 
বৃদ্ধি করিবেন ও অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, এই মাঁনসেই 
তিনি তথায় গমন করবেন, নচেৎ অন্যত্র ভোঁজন সমাপন 
করিতে পারিতেন । যাহা হউক, এই বাঁরযোষা তাহাকে 
প্রড়ুর শম্বদ্ধন। করাতে, তিনি সন্ত হইয়া নিজ বণিতার জন্য 
ন্র্ণকারকে মে হার গড়াইতে দিয়াছিলেন, ও সে হার ন্বর্ণকার 
ভ্রান্ত হইয়। তাহার কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, সেই হার 
পুরস্কার স্বরূপ উহাফেই দিবেন এই অঙ্গীকার করিয়'ছিলেন। 
বারযোষাও এই হারের ৫লাভে তীহাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান 
করিদাছিল। সর্ধজন সমাদৃত আস্তিফোলিস মিথ্া। কহিয়! সামানা 
স্ীলৌককে বঞ্চনা করিবেন ইহা কোন মতে প্রত্যয় করিতে না 
পারিয়-এবং তীহার বচন ও আকার-ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য অবলোকন 
করিয়া, বিশেষতঃ তাহাকে ক্ষি্চের স্ায় বেগে ধাবমান হইতে 
দেখিয়া বেশ্যা বিবেচন! করিল, ইনি কদাচ প্রক্কৃতিস্থ নহেম; 
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পাগল হইয়। গিয়াছেন। অস্তঃকরণে এই সন্দেহের উদয় 
হওয়াতে, সে এ্রিয়ানার নিকটে যাইঙ্াা আক্ষেপ-রচনে বলিল, 
অহ]! মহান্ুভব আতন্তিফৌলিস উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, 
তীহাকে বাঁটীতে নাইয়া চিকিৎসা করাও । 

জ্যেষ্ঠ আস্তিফোলিস খণদায়ে ধৃত হইয়া, ভ্রমিও টাকা 
আনিয়! দিবে এই আশ্বাসে ছিলেন । শেষে দ্রমিওর আমিতে 
বিলম্ব দেখিয়া, আপনিই বাটী হইতে টাক! দিবেন এই ব্বীকার 
পাইয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অনস্তর বাঁটীতে 
প্রবেশ করিয়া, মম্মুখেই এক্রিয়ানাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি 
কি জন্ত আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন 
কুপিতভাবে ইহার কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। এদ্রিয়ানার 
বিশ্বাস ছিল তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিয়া 
ছেন, অতএব এই অসন্ভতাবিত কথায়, এবং আহার কালীন 
তাহার অন্যমনক্কতা, ও বারম্বার আমি বিদেশী, তোমার স্বামী 
নহি, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ স্মরণ করিয়।, নিশ্চই সিদ্ধান্ত করি- 
লেন, যে বেশ্ঠা যাহ! বলিয়। গেল, তাহাই ঠিক, ্বামী উন্মাদ- 
রোগগ্রস্ত হইয়াছেন । এই বিশ্বাসে, ত্বরান্বিত হইয়! অর্থ প্রদান 
পুর্রবক রাঁজপুরুষকে বিদায় দিয়।, ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন, 
কর্তা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তোমরা! ইষ্টাকে আটক কর। আস্তি- 
ফোলিস এদ্রিয়ানার অবিনয়ে পূর্ব হইডেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
ঞথন্‌ স্পষ্ট উন্মাদ-:রাঁগের আরোপ করাতে, রাগে তাহার সর্ধাঙ্গ 
জলিয়৷ উঠিল। যা মুখে আসিল তাই বলিয়া পত্ীকে তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত তিনি ক্রোধভরে যতই তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন, এড্রিয়ানার মনে ততই তাহার উন্মাদ-রোগ- 
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বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিতে লাগিল | শ্বভাবতঃ গ্ুশীল আজ্তি- 
ফোলিসকে এইর্ূপে ক্রুদ্ধ ও পরুষভাঁষী দেখিয়া! ভূত্যেরাও 
ভাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল, এবং বলপুর্বক তীহাকে 
ধরিয়া, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া, এক অন্ধকারময় ঘরে বন্ধ করিয়া 
রাখিল। তাহার আপনার ভৃত্য জোষ্ঠ দ্রুমিও এই সময়ে বাটীতে 
আঁসিয়ী, অদ্ভুত কাঁও দেখিয়া, বলিল, প্রভু ত পাগল হন নাই, 
ভোমরাই পাগল হইয়াছ, আহারের সময় সত্যই ত ঘার 
রুদ্ধ ছিল। দ্রমিগ এই কথ। বলাতে ভূত্যবর্গ মনে করিল, সেও 
পাগল হইয়া প্রলাপ বকিতেছে, অতএব তাহাকফেও রজ্জ বদ্ধ 
করিয়! তাহার প্রতূর সহিত সেই ঘরে পূরিয়া রাখিল। 
এপ্রিয়ান। শামীকে গৃহ মধো নিরুদ্ধ করিয়া! তাহার চিকিৎ- 
সার্থে চিকিৎসক ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে এক 
ভৃত্য আপিয়। সংবাঁদ দিল, ঠাকুরাঁণি, কর্তা ও তাহার কিস্কর 
বন্ধনমুক্ত হইয়! পলায়ন করিয়াছেন, আমি এই মাত্রতীাহাদিগকে 
পথে দেখিয়া আসিতেছি। এই কথ! শুনিবামাত্র এদ্রিয়ানা 
লোকজন সঙ্গে লইয়!, শ্বামীকে পুনর্ধার ধৃত করণার্থে বাটী 
হইতে বহির্গত হইলেন, তাহার ভগিনী লুসিয়ানাও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিরদর গমন করিয়, তাহার] কনিষ্ঠ 
আন্তিফোলিস ও তাহার,ভৃত্য কনিষ্ঠ ভ্রমিওকে দেখিতে পাই- 
লেন এবং পূর্ববৎ অবয়বসাম্যে ভ্রাস্ত হইয়! তাহাদিগকে জোন 
আন্তিফোলিস ও জ্যেষ্ঠ ক্রমিও বিবেচন| করিয়া লইলেন । 
কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস নগরবাসীদের রঙ্গ দেখিয়া হতজ্ঞান 
হইয়াছিলেন, এবং কিরূপে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই- 
বেন চিন্তা করিতেছিলেন, এফন সময়ে সেই স্বর্ণকারের সহিত 
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তাহার দেখা হইল। ভিনি হ্বর্ণকাঁর প্রদত্ত হার ছড়াটী কণ্ঠে 
ধারণ করিয়াছিলেন ; ন্র্ণকাঁর তাহ! দেখিয়া কহিল, কি মহাশয়ঃ 
এই বলিলেন হার পান নাই, আবার এখন যে সেই হার পরিয়া 
বাছার দিতেছেন । আস্তিফোলিস উত্তর করিলেন, সে কিনে, 
আমি হার পাই নাই কখন বলিলাম ? আমি ত হার লইতেই চাই 
নাই, তুমি জোর করিয়। দিয়! গেলে, তাহার পর তোমার সহিত 
আমার এই দেখা | 

এক বণিক কর্ণ *ারের সঙ্গে যাইতেছিল । আক্তিফোলিসকে 
রাজপুরুষের সমক্ষে হারপ্রাপ্তি অঙ্পীক'র এবং আবার এন্সণে 
সেই কথার অপলাপ করিতে শুনিয়, সেই বণিক্‌ বলিল, 
আমি আগে আস্বিফোৌলিসকে ভদ্র লোক বলিয়া জানিতাম) 
এখন জাঁনিলাম উনি ঘোর মিথ্যাবাদী । ভদ্র লোকের পক্ষে 
মিথ্যাবাদীর তুল্য হেয় গালি আর নাই । বণিকের মুখে সেই 
গালি শুনিয়া কশিষ্ঠ আন্িফোলিস ক্রোধে উন্মুন্ত হইলেন, এবং 
কটিস্কিত তরবারি নিক্ষে'বিত করিয়া তর্জন গর্জন করিয়! বলি- 
লেন, পাঁজি । আমাকে মিথ্যাবাদী ঝলিন্‌! তোকে উচিত শিক্ষা 
দিতেছি ! এমন সময়ে এদ্রিয়ান। সেই স্থলে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমার স্বামী পাগল হইয়াছেন, তোমরা 
কেহ নিকটে থাকিও না, ইহাকে বন্ধন করিয়। ঘরে আটক 
করিয়া রাঁখিয়াছিলামঃ ইনি বন্ধন মোচন করিয়া পলাইয়া 
আসিয়াছেন। অনন্তর তাহাকে পুনরায় ধরিতে ও বাঁধিতে 
জন্গুচরবর্গকে আজ্ঞ! দিলেন। কনিষ্ঠ আন্তিফোঁলিস এই সমস্ত 
ব্যাপার দেখিয়া, বিস্ময়ে ও ভয়ে, নিকটবর্তী এক মঠে প্রদেশ 
করিলেন । যে পকল কুলবালা চির-কৌমার অ্রত- ধারণ করিতেন; 
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ভীহার? এ আশ্রমে বাস করিতেন। ছথায় অন্ত লোকের 
প্রবেশ নিষেধ ছিল । কনিষ্ঠ আঁস্তিফোলিস ও দ্রমিও দৌড়া- 
ইয়! সেই আশ্রমের কত্রীর শরণ লইলেন। আশ্রমের কত্রী 
স্থবিরা, বুদ্ধিমতী ও দয়াশীলা ছিলেন। তিনি শরণাগত- 
দিগকি অভয় দান করিয়। স্বয়ং বাহিরে আমিলেন' এবং 
্রদ্িয়ানার মুখে, আমার স্বামী উন্মাদরো গগ্রস্ত, আমি চিকিৎসা 
করাইব, আপনি কি জন্য তাহাকে আশ্রয় দিলেন, বারম্বার এই 
কথ! শুনিয়।, উক্ত ঘুবতীকে স্থির হইতে কহিলেন । পরে 
প্রশ[স্তভাবে দিজ্ঞাস। করিলেন, বাছ! তোমার স্বামী পাগল 
হইলেন কেন? ভিনি কি বাণিজ্য করিতে গিয়া অর্ণব-গর্ভে সমস্ত 
সম্পত্তি জলসাৎ্ করিয়। আসিয়াছেন, ন। অকস্মাৎ কোন শ্প্রিয় 
পরিজনের মৃত্যু সংবাদ পাহয়াছেন? এক্ডিয়ান। উত্তর করিলেন, 
আর্্যে! এরূপ কোঁন ঘটনাঁই ঘটে নাই । মঠাধিকারিণী কহি- 
লেন,তবে কি তিনি পরনারী-প্রণয়লোলুপ হইয়া নিঙ্দ বনিভার 
ভয়ে হতাশচিত্তে এই দশা গ্রস্ত হইয়াছেন ? এদ্দ্িয়ানা বলিলেন, 
আমারও তাহাই বোধ হয়, কেন ন। বাঁটীতে থাকিতে তাহার 
ভাল লাগিত না। 

কিন্ত বাস্তবিক একথা সত্য নহে। এক্ডিয়ান! 'অতিশয় 
মুখরা ও প্রখর। ছিলেন, স্বামীকে অত্যন্ত জ্বালাতন করিতেন ; 
সেই জন্যই জ্যেই আন্তিফোলিস তাহার নিকট হইতে দুরে 
খাকিয়। সময় হরণ করিতেন । এক্িয়ানার আকার প্রকার 
দেখিয়! বুদ্ধিমতী মঠাধিকারিণীর মনেও তেই সন্দেহের উদয় 
হইয়াছিল । অতব,গ্রকৃত তথ্য জানিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, 
ভুমি ইহার জন্য তাহাকে তিরস্কার কর নাই কেন? এ্রিয়ান। 
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উত্তর করিলেন, তিরস্কার করিয়াছি বইকি। প্রাীনা কহি- 
লেন, বোধ হয় যত করা উচিত তত কর নাই। এই কথায় 
মুখর! এন্রিয়ান! বলিলেন, এই প্রসঙ্গের আলাপন ভিক্ন আমা- 
দের অন্ত কথ! ছিল না। ইহার জন্য অনুযোগ না করিয়া আমি 
রান্তিতে তাহাকে নিদ্রা যাইতে দিই নাই। আহারের সময় 
ই্ছার জন্য তিরস্কার না শুনিয়া তিনি যুখের গ্রাস তুলিতে পান 
নাই । যখন অন্য কেহ নিকটে না থাকিত) তখন স্পষ্ট করিয়া 
ভত্খসনা করিভাম, লোকের সমক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে লজ্জা 
দিতাম । কিন্ত, আমি কিছুতেই তাহার পরকীয়া! প্রেমানুরাগ 
ছাড়াইতে পারি নাই । 

মঠাধিকারিণী এই রূপে এন্দ্রিয়ানার নিজমুখ হইতে সমক্ত 
কথা ব্যক্ত করাইয়া বলিলেন, বত্সে, তোমার স্বামী কি জন্ত 
পাগল হইয়াছেন তাহ! বুঝিতে পারিলাম। ক্ষিগড কুকুরের 
দশন অপেক্ষ!, ঈর্ধ্যাপরবশ।, কলহকুশল1 বনিতার অশ্পিষ্ত বচন 
অধিকতর বিষাক্ত । তুমি রাত্রিতে কলহ করিয়। তাহার স্ুুযুণ্ডির 
ব্যাঘাত জন্মাইয়ছি, ইহাতে তাহার মন্তিফ বিকৃত হইবে আশ্চর্য 
কি? ভোঁজন সময়ে তুমি কটুকষায় বচনে তাহার অন্ন ব্যঞ্জন 
বিশ্বাদ করিয়া দিয়াছ, অতৃপ্ত ভোজনে অপরিপাঁক জন্মে, 
অপরিপাঁকে তাহার শোণিত দূষিত হইবেই ত। আমোদ 
প্রমোদের সময় তুমি তাহাকে ত্যক্ত করিয়াছ, কেনই বা না 
ভাহার চিত্ত অপ্রসন্ন ও ক্রোধ-প্রবণ হইবে? সত্য বলিতে কি, 
তুষিই তোমার স্বামীকে পাগল করিয়। ভুলিয়াছ। 

অগ্রজ্জার উপর এইরূপ দোষারোপ করিতে শুনিয়া, লুসিক্ান! 
বলিলেন, ইনি ত রুক্ষ বচনে তিরস্কার করেন নাই। অনস্তর 
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ভগিনীকে বলিলেন, দিদি, ইনি তোমার উপর সকল 
দোষ দিতেছেন, তুমি চুপ করিয়া রহিলে যে? কিন্তু মঠাধি- 
কারিণীর সঙ্গত বাক্য গুলি বিলক্ষণ ব্ূপে এর্রিয়ানার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, ভগিনি, 
আমি নিজের কথায় নিজেই দোষী পাব্যন্ত হইয়াছি। 
 এদ্রিয়ানা যদিও আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
তথাপি স্বামীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য জিদ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু মঠাধিকারিণী সে কথা শুনিলেন না, এবং 
কাহ্াকেও আশ্রমে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তিনি বিবে- 
চনা করিলেন, ব্যাপিকা এত্রিয়ানা স্বামীকে আরও জালাতন 
করিয়া উন্মাদ-রোগের বৃদ্ধি করিয়া! দিবেন, অতএব আপনার 
তত্বাবধানে রাখিয়। মি কথ। ও ভদ্র আচরণ দ্বারা তাহাকে স্মুস্থ 
ও গ্রকৃতিস্থ করাই যুক্তিসিদ্ধ ; এই স্থির করিয, এব্রিয়ানকে 
প্রস্থানের আদেশ দিয়া, আশ্রমের দ্বার কুদ্ধ করিয়া! দিলেন । 
এদিকে ুর্ধযদেবের অস্তগমনের আর বিলম্ব ছিল না, স্থৃতরাং 
বৃদ্ধ ইজিয়নের অস্তিম সময় সন্গিকট হইয়া আপিয়াছিল। কনিষ্ঠ 
আর্তিফোলিস যে আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্র আশ্র- 
মের সন্নিহিত স্থানেই বপ্যভমি নিরূপিত হইয়াছিল। ইজিয়ন 
তথায় বধাবেশে নীত হুইয়াছিলেন, রাঁজাও তাহার সঙ্গে সঙ্ষে 
আনিতেছিলেন। রাজার স্বয়ং আঁপিরার উদ্দেম্ত এই ছিল যে. 
যি অস্তিমক্ষণ পর্য্যস্ত কোন উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হয় তবে 
গ্রহণ করিয়া বণিক্কে অব্যাহতি দিতে পারিষেন ; আশ্রমের 
নিকট সান্চর রাজাকে দেখিতে পাইয়া, এক্রিয়ান] তাহার 
জিক্ষটে আতব্ন করিলেন, "মহারাজ! আমার স্বামী উদ্মাদ- 
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রোগগ্রন্ত হইয়া! এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি চিক্কিৎ 
সার্থে তাহাকে বাটী লইয়| যাইব, কিন্তু আশ্রমের কত্রশ ছাড়িয়া 
দিতেছেন না। এক্রিয়ান। অভিযোগ করিতেছেন এমন সময়ে 
তাহার প্রকৃত ক্বামী ভৃত্যসহ তথায় উপস্থিত হইলেন । ইহার 
প্রভৃভৃত্যে কোন কৌশলে বন্ধনমুক্ত হুইয়! গৃহ হইতে নিদ্কাস্ত 
হইয়াছিলেন, এবং রাজার নিকটে ছুর্কিনীত] এপ্রিয়ানার অত্যা- 
চার বৃত্তান্ত' নিবেদন করিবার জন্য তথায় আগমন করিয়া 
ছিলেন । এদ্রিয়ানা স্বামীকে দেখিয়। চমত্কুত হইলেন, ভাবি 
লেন এখনও আশ্রমের দ্বার কুদ্ধ রহিয়াছে, ইনি কি শৃন্তপথে 
এখানে আসিয়| অবতীর্ণ হইলেন ? 

বুদ্ধ ইজিয়ন জোষ্ঠ পুলরকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, 
আমার এই পুল্রটী, মাত। ও সহ্বোদরের অন্বেষণে বহির্গত হইয়! 
নানা স্থানে ভমণানস্তর এই নগরে বাস করিয়াছে । এখানে 
ইহাকে একজন গণনীয় বাক্তিও দেখিতেছি। আমাকে দেখিতে 
পাইলে নিশ্চয়ই নিফ,য় প্রদান দ্বারা উদ্ধার করিবে । এই 
বিবেচন। করিয়। সম্মুখীন হইলেন, এবং তাহ!কে সন্ষেহ সম্ভাষণ 
করিলেন । কিন্ত জ্যেষ্ঠ আস্তিফোলিস তাহাকে চিনিতে পারি- 
লেন না । না চিনিবারও হেতু ছিল। সেই শৈশবকালে সমুদ্র 
মধো পোতভগ্ন হওয়1 অবধি তিনি শিতাকে দেখেন নাই । ইজি- 
য়ন মনে করিতেন শোকে ও ছুশ্চিস্তায় তাহার শরীর বিবর্ণ ও 
আকৃতি বিভিন্ন হইয়! গিয়াছে, অথবা মলিন বেশ দেখিয়া রাজ-. 
পথে, সকলের সমক্ষে পিতা বলিয়! শ্বীকার করিতে, সম্্রাস্ত 
পুতের লক্জাবোধ হইতেছে । এই ভাবিয়া তিনি তীহার ম্মরণ- 
.. শক্তি অথবা! পিতৃভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতে চেষ্টা পাঁইতে- 


জস্তি-গ্রহসন। ৪৯ 


ছিলেন, এমন সময়ে মঠের কত্রী, কনিষ্ঠ-আসন্তিফৌলিস ও 
ক্রমিওকে লইয়া রাজার সম্মুখে সেই স্থলে উপনীড হইলেন। 
এদ্ডিয়ানা নেত্রপুরোভাগ্ে ছুই স্বামী ও ছুই দ্রমিও অবলোকন 
ন্টরিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়| গেলেন। 

রাজাঁও যারপর ন।ই বিস্ফিত হইলেন। ভাবিলেন; জীবের 
যে স্থল ও হুস্্রভেদে ছুই শরীর আছে, আক্তিফোলিস ও দ্রমিওর 
এক একটী সেই পঞ্চীক্কত ভূতা্মক স্থল শরীর ও এক একটী সেই 
তন্মাত্রাম্মক সুপ শদ্দীর তাহার নেত্রপথে উদ্দিত হইয়াছে । কিন্ত 
যখন সিরাকুঙ্গবাসী আন্তিফোলিস ও জ্রমিও বুদ্ধ ইজিয়নকে 
পিতা ও প্রভূ বলিয়।৷ চিনিতে পারিলেন, তখন সমানাকার 
ছুই আস্তিফোলিস ও ছুই জ্রমিওকে দৃষ্টি করিয়া, বৃদ্ধ বণিক 
প্রাতঃকালে যেযদ্জ পুত্র ও কিন্করদ্য়ের কথা বলিয়!ছিলেন, 
এফিসন্পতির সেই কথা ম্মরণ হইল । বলিলেন, আমার অন্থু- 
মান যদি যথার্থ হয় তবে এই ছুই যুবা, বুদ্ধ বণিকের যমজ পুর 
ও অপর ছুই ব্যক্তি তাহাদের যমজ কিস্কর। 

এই সময়ে, আর এক অচিস্তিত-পূর্ব আহ্নাদকর ঘটনার্‌ 
সংযোগ হইল । মঠের কত্রী ইজিয়নকে কিয়ৎক্ষণ নিনিমেষ 
নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার নাম ইজিয়ন না? 
দেখ দেখি আমাকে চিনিতে পার কি ন।? এপিদাম্নিয়ম নগরে 
ভোঁমার ষে পড়ী যমজপুলের প্রস্থতি হইয়াছিল তাহাকে তোমার 
মনে পড়ে কি? ইজিয়ন তখন সেই মহিলার দিকে নিশ্চল-নেত্রে 
চাহিয়া তাহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়! চিনিতে পারিলেন। 

মঠাঁধিকারিণী তখন, ধীবরের। যেরূপ বধরোচিত নির্দ়ত] 
প্রকাশ করিয়। তাহার নিকট হইতে সভৃত্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কাড়িয়া 
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লইয়৷ কোরিস্থ নগরে লইয়া যায় এবং তীহাঁকে এফিসসের 
উপকূলে উত্তরণ ফরাইয়া দেয়, পরে ভ্িনি নিরাশ্রয় হইয়। 
পথে পথে ভ্রমণ করিয়! যেরূপে অত্রত্য মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেনঃ 
আন্গুপূর্ক্িক তাহ! বর্ণন| করিলেন। মঠাধিকারিণীর কথ] শুনিয়। 
এফিসন্বাসপী আন্তিফোলিস আপনার কোরিস্থবাস-বৃতাত্ত 
্মরণ ও অপর আন্তিফোৌঁলিসের অবয়বে নিজের আঁকা'র-সাদৃশ্ত 
অবলোকন করিয়া, বণিকপত্রী প্রস্থত যমজ-পুজের তিনিই যে 
অন্যতর, তদ্দিষয়ে সংশয় রহিত হহলেন। সিরাকুজবাসী আস্তি- 
ফোলিসও, আশ্রয়দাত্রী আশ্রমের কত্রীকে, আপনার প্রস্থৃতি 
বলিয়! জানিতে পাঁর্রিলেন। 

এক্ষণে এতক্ষণ ধরিয়! যে কারণে সকলের ছুর্নি্ণেয ভ্রাক্তি 
জন্মিতে ছিল? ভাঁহ। প্রকাশ পাইল। ইজিয়ন প্রাতঃকাঁলে শোকে 
ও বিষাদে অিয়মাণ হইয়া জীবনের আশ। পরিত্যাগ করিয়া" 
ছিলেন, সায়ংকা'লে ভ্রীপুত্র ল'ভ করিয়া! চিরাকাজ্কিত সুখের 
অধিকারী হইলেন। তীহার এইরূপ অসম্ভাবিত, পুক্রকলত্তর- 
লমাগম তৎ্কালে তত্রত্য সকল ব্যক্তিরই আহ্লাদ ও আশ্চরধ্য- 
জনক হইয়াছিল । 

বহুকাল পরে, পতিপত্জী ও পিতাপুভ্রের অগম্তাবিত খিলন 
হওয়াতে আনন্দভরে তাহাদের হৃদয় উচ্ছসিত হইয়াছিল । 
 আনস্তর কিয়ৎক্ষণ পরে সেই আনন্দোচ্ছীদের অপেক্ষাকৃত হাস 
হইয়। আঙদিলে তাহাদের স্মরণ হইল যে ইজিয়ন এপর্য্যস্ত প্রাণ- 
দণ্ডের অধীন হইয়া! বধ্যবেশে আছেন। তখন এফিসসবাসী 
আভ্তিফোলিস সহত্র ল্ুবর্ণ মুদ্রা দিতে চাঁহিলেন ৷ কিন্ত নরপতি 
গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন অগ্যকার এই আনন্কর ঘটনা 


ভ্রাতি-শহসন । ৫১ 


শ্মরণীয় করিবার মানসে আমি প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করিলাম । 
অনভ্তর, এই পরিবঠরের আনন্দ বদ্ধন জন্য, রাজা! নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিয়া সেই মঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত 
একত্র আহার ও কথাবার্তীয় কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়। হ্টচিত্তে 
শ্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রমিওদয়ের আহ্নাদও বড় অন্ন 
হয় নাই। তাহারাঁও পরস্পর আনন্দসাগরে ভাসমান হইল 
এবং উভয়ে উভয়কে সুশ্রী বলিয়। প্রশংসা করিতে লাগিল। 
বল। বাহুল্য যেমুকুরে যেরূপ আন্মগ্রতিবিশ্ব দর্শন করা যায়, 
তাহারা পরস্পরের আকৃতিতে সেই রূপ আত্মপ্রতিবিশ্ব দর্শন 
করিয়া স্থুরূপের অভিমানী হইয়'ছিল। 

এদ্রিয়ান। স্বীয় শ্বত্ধর উপদেশ পাইয়। শাস্তম্বভাবা হইয়া- 
ছিলেন। তিনি সেই অবধি অনুলক ঈর্ধ্য। পরিত্য!গ করিয়া 
বিনয়গুণে স্বামীকে বশীভূত রাখিতে যত্রশীল হইলেন । 

কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস, এদ্রিয়ানার ভগিনী শালীনতাগুণ- 
শ।লিনী লুসিয়'নার প্রতি অন্রক্ত হইয়া, তাহাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। ইন্জিয়ন, শ্রী, পুত ও পুভ্রবধূগণকে লইয়| 
পরমস্থখে এফিসন্‌ নগরে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন । অবয়ব- 
সাম্য বশতঃ শ্রথম দিনে সকলের যে ভ্রান্তি জন্মিযাছিল, নে 
রহস্কের মন্মোস্তেদ হইলেও, তৎ্পরে যে আর কাহারও এ্ররূপ 
ব্রমঘটে নাই ইহ! নহে * নগরবাসীরা, ছুই ভাই ও ছুই 
কি্করকে পৃথক্‌ করিয়! চিনিতে না পারিয়া, অন্কে সময়ে 
কৌতুককর ভ্রমে পতিত হইত। 


(ছে রর 


ভিনিয নগরের বণিকু। 
-৮৯৪৩6 2৯3৩5 356 


ভিনিস্‌ নগরে সাইলক নামে এক য়িছদি বাঁস করিত। বে 
কুশীদজীবী ছিল, এবং খ্্ঠান বণিকগণকে অতিরিক্ত সুদে টাঁক। 
ধার দিয়া বিস্তর ধন সঞ্চর করিয়াছিল । তাহার অস্তঃকরণে 
দয়ার লেশমাত্র ছিল না, স্ুতরাঁং খণ পরিশোধের নির্ধারিত 
সময় উপস্থিত হইলে, অধমর্ণদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি ন' 
রাখিয়া, উৎ্পীড়ন পূর্বক স্্দ সমেত কড়ায় গপ্ডাঁয় সমস্ত টাকা 
আদায় করিয়া লইত। এই নিুর স্বভাবের জন্য ভদ্রলোক- 
মাত্রেই তাহাকে শ্বণা করিত । কিন্তু সর্বাপেক্ষা আন্তনিও নামক 
এক জন যুবা বণিক তত্গ্ররতি সমধিক স্ব! প্রদর্শন করিতেন । 
য়িছদি সাইলকও আতন্তনিওকে দেখিতে পারিত নী । কেনন। 
আত্তনিও লোকের ছুঃসময়ে খিনান্ুদে খণ দিয়া উপকার করি- 
ডেন। এই রূপে ক্রমশঃ অর্থগৃপ্, মিছদি এবং বদান্তত্মভাঁব 
আন্তনিগর মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ সঞ্জাত হওয়াতে, আভ্তনি ৪ 
পণ্যবীথিকায় দেখিতে পাইলেই য়িছদিকে তাহার অর্থ-পিশাচতার 
জন্য নানা রূপ বিজ্রপ করিতেন। রিহুদি বাহ্্ে ধৈর্য্য অবলম্বন 
করিয়! সেই সমস্ত অপমান সহ্য করিত, কিন্তু অন্তরে প্রতি- 
হিংসার উপায় চিত্ত! করিত। 


ভিনিস্‌ নগরের বণিক্‌। ৫৩ 


আম্তনিও অতিশয় দয়াশীল, ধনবান ও পরোপকার-পরায়ণ 
ছিলেন । তাহার টরিত্রে পূর্বতন রোমক জাতির মহত্ব যেরূপ 
বিভাসিত হইত, সমগ্র ইতালি দেশবাসী অন্য কোন ব্যক্তির 
চরিত্রে সেরূপ মহত্ব লক্ষিত হইত নাঁ। নগরবাসী সকলেরই 
সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল। কিন্ত বেসেনিও নামক এক যুবক 
তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত অন্রাগের ভাজন ছিলেন ॥ 
বেসেনিও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বংশ- 
মর্ধ্যাদার অশ্থুরূপ বিভবশালী ছিলেন না । পৈতৃক যে কিঞ্চিৎ, 
বিষয় পাইয়াছিলেন, স্বশ্রেণীস্থ সমবয়ক্কসমাজে মান সম্ত্রম রক্ষা 
করিয়! চলিতে ষাওয়াতে, অন্ন দিন মধ্যেই তাঁহ। নিঃশেবিতপ্রায় 
হয়। অতএব ইদানীং তাহার অর্গের প্রয়োজন হইলে আ্তনিও 
তাহাকে আন্গৃকুল্য করিতেন । এই বন্ধুদ্ধরের ব্যবহার দেখিয়া 
বোধ হইত যেন তাহাদের একই হৃদয় ও একই অর্থভাঁগার 
ছিল 1 

এক দিন বেসেনিও আকন্তনিওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিয়া বলিলেন, . বন্ধু, আমি কোন যুবতীর রমণীয় রূপ গুণে 
মোহিত হইয়া আছি। এ যুবতী সম্প্রতি পিতার পরলোক 
প্রাপ্তিতে অতুল এশ্বর্য্ের উত্তরাধিকাঁরিণী হুইয়াছেন। তভীহাকে 
বিবাহ করিতে পারিলে আমার বর্তমান অর্থকুদ্ডুতাও দূর হয় । 
ভাহার পিতার জীবদ্বশাম আমি মধ্যে মধ্যে ভীঁহাঁদের বাটী 
যাইতাঁম। সেসময়ে সেই বরাঙ্গনা৷ যদিও মুখে কোন কথা 
বলেন নাই, তথাপি নয়নভঙ্গীতে যে ভাব প্রক'শ করিতেন, 
তাহাতে আশ। করিতে পারি আমি পাণিগ্রহণাভিলাঁষী হইলে 
তিনি গ্রতিকূল হইবেন না । কিন্তু, ভাই, তাদৃশী ধনশালিনী 
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রমণীর পরিণয়ে্ছু হইয়া যাইতে হইলে, সমুচিত বেশ ভূষার ও 
বিবিধ ব্যয়ের প্রয়োজন । তুমি অনেক সময়ে অর্থান্থকুল্য 
করিয়া আমাঁর উপকার করিয়াছ, যদি এ সময়ে তিন সহত্র মুড্রা 
প্রদান কর, বিশেষ বাধিত হই | আত্তনিওর নিকটে তৎকালে' 
টাকা ছিল না, কিন্তু অচিরে তাহার বাণিজ্য-পোত গুলি পণ্য 
পরিপূর্ণ হইয়! বন্দরে উপনীত হইবে এই প্রত্যাশায় প্রিয় বন্ধুকে 
বলিলেন, আমার নিকটে টাকা না থাকিলেও, চল আপাততঃ 
ম্িছদি সাইলকের নিকট হইতে ধার লইয়া তোমার কার্য উদ্ধার 
করি, জাহাঁজ গুলি আসিয়। পঁছছিলেই এই খণ পরিশোধ করিব। 
এই স্থির করিয়া, ছুই বন্ধুতে য়িছদির আবাসে গমন করি- 
লেন্‌$ এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়1, আন্তনিও তিন 
সহ্শ্র মুদ্্রী খণ চাঁহিলেন । কহিলেন, যত ইচ্ছ! স্দ্দ চাও দিব, 
টাকা ধার দেও। আঁস্তনিওকে খণ-প্রার্থী দেখিয়। সাইলক মনে 
মনে চিস্তা করিল; এব্যক্তিকে একবার হাতে পাইলে হয়। 
এ আমাদের যিছুদি জাতিকে ঘ্বণী করে, বিনা জ্দে টাকা! ধার 
দেয়, এবং আমি সুদ লইয়া গ্যাঁয়সঙ্গত উপার্জন করি এজন্ত 
বণিক্‌ সমাজে বাদ্ধষিক বলিয়া সর্বদা আমাকে বিজ্রপ করে ; 
ইহাকে যদি নিরধাতন না করিয়া ছাড়িয়া দিই, সমগ্র য়িসছদি 
জতিতে যেন ধিক থাকে । র্লিহদিকে চিত্তিত ও নিক্ুত্তর 
দেখিয়া আস্তনিও কহিলেন, ওহে সাইলক, শুনিতে পাইয়াছ, 
টাকা ধার দিবে কি? গ্লিহদি উত্তর করিল, ভদ্র আস্তনিও, 
আপনি পণ্যবীথি চত্বরে কুশীদ গ্রহণ অপরাধের ছল ধরিয়। 
সর্বদাই আমার অপমান করিয়! থাকেন, সহিষুংতা আমাদের 
জাতির ধর্ম, সেই জন্য সহি ভাবে আমি সে সমস্ত অপমান 
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দহা করিয়া থাকি । আপনি আমাকে নান্তিক, নরক-ছেদফ 
গ্রভৃতি আখ্য। দিয়াছেন, আমার য়িহুদীয় পরিচ্ছদে নিষ্ঠীবন 
গ্রক্ষেপ করিয়াছেন, এবং €লোকে পুরমধ্যে গ্রাম্য কুকুর দেখিলে 
যেরূপ দূর দূর করিয়। তাড়াইয়! দিতে যায়, আমাকে দেখিলে 
সেইরূপ অপমান করিতেও ক্রটি করেন নাই । দেখিতেছি এখন 
আপনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, আসিয়। কহিতেছেন, 
সাইলক, টাঁক1 ধার দিতে পার? কেন, কুকুয়ের কি টাকা 
থাকে? ভূক্তাবশেষ-প্রত্যশী কৃশ শুনীতনয় তিন সহ মুদ্রা 
কোথা পাইবে? আমি কি আপনাকে দেখিয়। সমস্ত্রমে নতশির 
হইয়। বলিব, মাননীয় মহাশয়! সে দিবস আপনি আমার 
গাত্রে নিষীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অন্য এক দিন কুকুর 
বলিয়া গলি দিয়াছিলেন, অতএব এই সমস্ত ভদ্রতায় বাধিত 
হইয়া আজ্ঞামাত্র আপনাকে পণ দিতেছি, গ্রহণে অনুগ্রহ 
প্রকাশ করুন? 

আস্তনিও বলিলেন, তোমাকে আবার এ্ররূপ গালি দিতে 
ক্ষান্ত হইব না। তুমি যদি টাকা! ধার দেও, মিত্রভাবে দিও না, 
শক্রভাবে দিও, কেন না তাহা হইলে খণ পরিশোধের বিলম্ব 
হইলে চক্ষুলজ্জ| ত্যাগ করিয়। খতের সর্ত অনুসারে কাজ করিতে 
পারিবে । সাইলক, তখন আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া, 
সৌজন্য প্রকাশ পূর্বক "বলিল, মহাশয়, রাগ করিবেন না 
আমি আপনার নেহ প্রত্যাশী, বন্ধুতা লাভের ইচ্ছক। আপনি 
পুর্বে আমাকে যে সমস্ত লজ্জ! দিয়াছেন, ততাবঞ বিস্ৃত হইব। 
আপনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, বিন! ন্দদে টাক দিব। 
য়িছদির এই সৌজন্তে আত্তনিও বিন্ময় প্রকাশ করিলে;.সে 
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পুনর্বার বলিল, ভদ্র আস্তনিও, সত্য বলিতেছি, আমি কেবল 
আপনার ন্সেহাকাঙ্ষী, আপনার নিকটে স্র্দ লইব না। 
কৌতুকের নিমিত্ত কেবল জাপনি আমাকে এই সর্ভে একখানি 
খত লিখিয়। দিন যে নির্ধারিত সময়ে টাক] ন! দিতে পারিলে 
আপনার শরীর হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অদ্ধসের মাংস কর্তন করিয়। 
লইব। আসন্তনিও শুনিয়। হাস্য করিয়া! কহিলেন, আচ্ছ। সম্মত 
হইলাম । এরূপ থতে শ্বাক্ষর করিব; আর বলিব যেয়িহুদির 
শরীরে দ্যা আছে। কিন্ত বেসেনিও আত্তনিওকে এরূপ 
সর্ভে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন। আন্তনিও বন্ধুকে শঙ্কিত 
হইতে দেখিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, ভয় পাইতেছ কেন? খণ 
পরিশোধের যে সময় নির্দেশ কুরিলাম তৎপূর্ধেই ভিন স্ৃহত্রের 
শত গুণ পরিমিত অর্থ আমার হস্তগত হইবে । 

ছুই বন্ধুকে বিতর্ক করিতে দেখিয়া গ্িহদি বলিল, হ! 
পরমেশ্বর ! এই খ্ব্টানের! কি শন্দিগ্ষ-চেতা! ইহারা আপনারা 
নিষ্ঠুর; এজন্য অন্যকেও নিষুর মনে করিয়া থাঁকে। ভদ্র 
বেসেনিও ! আপনি বলুন দেখি, নির্দিষ্ট সময়ে টাক! না দিলে 
থতের সর্ত আদায় করিয়া আমার কি লাভ হইবে? মনুষ্য- 
শরীরের অর্ধসের মাংস কি এ পরিমাণের মেষ কি ছ'গ মাংস 
অপেক্ষা অধিক মূল্যবান? আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে 
আত্তনিওর অন্ধুগ্রহ-লাভপ্রত্যাশী হইয়া টাকা ধার দিভেছি। 
এত যদি সন্দেহ হইয়! থাকে, লইবেন ন!। 

র্িছদির বাহ সৌজন্তে বেসেনিও বিশ্বাস করিলেন না। 
কিন্ত আস্তনিও তাহার নিষেধ না মানিয়া, খতে ম্বাক্ষর করিয়া, 
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খণ গ্রহণ করিলেন । মনে করিলেন, গ্িদি সত্য সত্যই কৌতু- 
কের নিমিতই গ্রুপ সঙ লিখাইয়! লইল। 

বেসেনিও যে যুবতীর পরিণয়ার্থ হইয়াছিলেন, তাহার নাষ 
পোিয়া। তিনি ভিনিন্‌ নগরের কিয়দ্দ র-ব্যবহিত বেল্মস্ত 
নামক স্থানে বাস করিতেন। ইভিহাস পরম্পরায় কেতোর 
কন্তা ও ক্রতসের বনিত। যে পোর্সিনার গুণগ্রামের কথা তত 
হওয়া যায়, এই পোর্সয়া সেই পোপিয়। হইতে, কি শারীরিক 
সৌন্দর্য্য, কি মানসিক গুণসন্নিবেশে, কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন 
না। উদারচেতা আস্তনিও-প্রদত্ত অর্থ লইয়া, বেসেনিও সমুচিত 
বেশ-ভূষাদি সংগ্রহ পূর্বক সেই মনোহারিণী ভাবিনীর পাণি- 
গ্রহণ উদ্দেশে বেল্মন্ত নগরে যাত্র। করিলেন । ন্যস্ত পরিচারক 
ভিন্ন, গ্রেসীয়েনো! নানক একটী ভদ্রলোক পারিষদ রূপে তাহ'র 
সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল । 

বেসেনিও, বেলমন্ত নগরে পছ'ছিয়া দেখিলেন, অনেকেই 
পোর্সিয়ার সৌন্দর্য্য, বিশেষতঃ তাহার পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল 
বিভবে, আকৃই হইয়!, তাহার পাণিগ্রহণার্থীরপে উপস্থিত 
হইয়াছেন | পাধিদানে পোর্সিযার নিজের কোন ক্ষমত। 
ছিল না । তাহার পিতৃ, ব্বর্ণের, রৌপ্যের ও শীসকের,-এই 
তিন ধাতুর ভিনটী পেটিকা! গড়াইয়া; পেটিকা ভিনটীর একটীতে 
কন্তার প্রতিকৃতি স্থাঞ্িত করিয়া রাখেন, এবং তাহার পাণি* 
গ্রহণের এই ব্যবস্থা নির্দেশ কবি যান, যে, থে বাক্তি প্রতি- 
কৃতির আধার পেটিকাটী নির্বাচন করিয়। দিতে পারিবে, সেই 
তাহার ম্বামী হইবে । নির্বাচন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, 
পরীক্ষার্থীকে এই তিন সত্যে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, অকৃতকার্য 
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হইলে আর তীহাঁর ইহজন্মে বিবাহ করিবার, পেটিক। সংক্রান্ত 
কোন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার, এবং পোর্সিয়ার সহিত পরে কথ] 
কহিবার, অধিকার থাকিবে না। বিবাহের এত কঠিন পণ 
শুনিয়! আর আর সকলে চলিয়া গেলেন, কেবল মরক্কো দেশের 
রাজা, আরেগন দেশের রাজা, আর ভিনিন্‌ নগরের লর্ড বেসে- 
নিও, পরীক্ষায় ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। 

এই তিনটা পাত্রের মধ্যে বেসেনিও পোপিয়ার অন্িমত 
ছিলেন। বেলমস্ত নগরে পছুছিয়।, তিনি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে, কথোপকথন সময়ে, যুবতী, পতিনির্বাচনে 
পিতা কেন যে তাহাকে এত নিয়ন্ত্রিত করিয়। গিয়াছেন, তজ্জন্য 
প্রকারাস্তরে দুঃখ প্রকাশ করিলেন । একবার মনে করিলেন 
পেটিকাসংক্রান্ত খুট রহস্য বেসেনিওকে বলিয়! দিই, কিন্তু পর- 
ক্ষণেই পিতৃশ'সন উল্লজ্ঘনে মহাপাঁতক হইবে ভ'বিয়া, তাহাতে 
ক্ষান্ত হইলেন । প্রিয়দর্শন বেসেনিও, যখন হৃগ্ভবচণে তাহার 
প্রতি আপনার হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
তখন কেবল এই মাত্র বলিলেন, ভদ্র! আপনাকে এত শীত 
পেটিক। নির্ধাচন করিতে দিতে আমার মন সরিতেছে না, 
আপনি যদি কৃতকাধ্য না হন, তাহ! হইলে আর আপনার সঙ্গে 
দুটে। কথ। কহিয়াও সুখী হইতে পাঁরিব না। ূ 

প্রথমতঃ মরক্ষোদেশের রাজ! পরীক্ষাদদানে উপস্থিত হইলে, 
সহচরী-সম্মিলিতা পোর্সিয়, পেটিকা তিনটী তাহার সম্মুখে 
স্থাপন করিয়। বলিলেন, মহাশয় ! এই ঝাপি তিনীর যেটী ইচ্ছা 
মনোনীত করিলে তত্ক্ষণাৎ আপনার হস্তে তাঁহার চাঁবি দিব, 
খুলিয়া যদি তন্মধ্যে আমার ছবি পান, আপনাকে পতিত্বে বরণ 
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ফরিব। এই বলিয়া! কুর্চিকা তিনটী আপনার হস্তে রাখিয়। 
দিলেন। মরক্োরজ প্রত্যেক পেটিকাসংলগ্ন কাগজে যে কথা 
লখা! ছিল; মনঃসংযেগ পূর্বক তাহা পাঠ করিলেন । ম্বর্ণ- 
পটিকালগ্র কাগজে লিখিত ছিল, “আমাকে মনোনীত করিলে 
বহু জনের বাঞ্ছিত বস্তু পাইবে |" রৌপ্যপেটিকায় লিখিত ছিল, 
“ আমাকে মনোনীত করিলে যোগ্য পুরস্কার পাইবে ।” সীষক 
পেটিকায় লিখিত ছিল “'আাকে মনোনীত করিলে সর্বশ্ব পণ 
ও সকল বিসঞ্জন করিতে হইবে ।” মরকোপতি লেখ্যগুলি 
পাঠ করিয়! ভাবিলেন, আধার আপেয়ের সামপ্রস্ত থাকিবে ন] 
ইহ। অসম্ভব, বরবর্ণিণী পোসির!র চিত্র নর্ণাধারে নিহিত আছে 
ইঙ্াতে বিচিত্র কি? এই স্থির করিয়। ্র্ণপেটিকাই নির্দেশ 
করিয়। দিলেন । কিন্ত চ!বি খুঁলর়| দেখিতে পাইলেন, উহাতে 
প্রতিকতি নাই, কেবল একখণ্ড কাগজে লেখা আছে । 

এ কথা তোমার নাহ কি শোনা 2 

চক্চতক তলেই হয় না সোণ।। 

বাহিরে ভড়উ্‌, ভিতরে থাক, 

বারতের মেঘে নিক ডাক 1 

রূপ দেখে ভুঃল আনার তরে, 

জীবন বেচিয়া্মনেক নরে, 

আশায় নীরাশ কাটায় দিন; 

উতনাহে নবীন, জ্ঞানে প্রবীণ, 

সেই সে আমার সন্ধান পায়, 

যাও ঘরে ফিরে লও বিদায় | 


মরক্কোরাঁজ আর বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া ক্লানমুখে গৃহ পরি- 
ত্যাগ করিলেন। অনস্তর আরেগনদেশের অধিপতি আপনার 
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ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ন্বর্ণপেটিকাঁলগ্ন লেখ্য 
পাঠ করিয়া! ভাবিলেন, বহুজনের বাঞ্ছিত বস্ত'কি ? এ পৃথিবীতে 
সামান্ত লোকই বহু; সামান্ত লোকে সামান্য বস্তরই কামন! 
করিয়া থাকে, লোকললামভূত1! পোর্সিয়! সামান্ত লোকের কাম্য ' 
বস্ত নন; আর আমিও কিছু সামান্য লৌক নই, অতএব বনু" 
জনের বাঞ্থিত বস্ত গ্রদায়ক ন্বর্ণপেটিকাঁয় আমর প্রয়োজন নাই ॥ 
পরে রৌপ্য পেটিকালগ্ লেখ্য পাঠ করিয়। ভাঁবিলেন, ইহাতে 
যোগ্য পুরঙ্কারের উল্লেখ আছে, যোগ্য যোগোরই সহিত 
যো্সিত হইয়া থাকে ; কুলে শীলে, রূপে গুণে, আমিই সর্বাংশে 
পোর্সিয়ার যোগ্য পাত্র। মনের মধ্যে এই স্থির করিয়া রৌপ্য 
পেটিক। নির্বাচন করিয়া দিলেন । কিন্ত খুলিবামাত্র তাহার 
অভিমান চূর্ণ হইল। চিত্র শৃণ্ণ পেটিকার অভ্যন্তরে এক খন্ড 
কাগজে লিখিত ছিল । 

আগুণে পরথ দিয়াছি কত, 

তবে আমি চাদ টাদের মত। 

পরগ না হলে যায় নাজান! 

কোন্‌ লেক চোখ্‌ থাকিতে কানা 

ছায়] ধরে কেউ লানল ফেলে, 

গাছের ছায়ায় ফল কি নেলে? 

আছে বটে বোক1! অলেক,নবা 

ধপ্‌ ধপে বেশে দেখায় ভবাঃ 

ভিতরে কিছুই পারত্ব নাই, 

পেটিক? খানিও দেখিলে তাই । 

খাঁটির নিকটে চলে না! মেকি, 

ঘরে ফিরে যাও, বুদ্ধির টেকি। 


ভিনিস্‌ নগরের বণিকু। ৬১ 


গুই ছুই ব্যক্তি ভগ্রমনোরথ হওয়াতে পোর্সিয়ার আহ্লাদ 
বই বিষাদ জন্মে নাই কিন্তু বেসেনিওকে পরীক্ষাদানে উপ- 
স্থিত হইতে দেখিম্ন1, তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে ল'গিল।. 
ভ্রিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, বেসেনিওর জয়পরাজয়ের উপর 
তাহার ভাবি ন্ুখ ছুঃখ সম্যক নির্ভর কবিতেছে। বেসেনিও, 
তন্মন। হইয়| প্রত্যেক পেটিকা নিরীক্ষণ করিলেন; পরে 
লেখ্য গুলি পাঠ করিয়া, মনে মনে বলিলেন, স্বর্ণ! আমি 
তোমার বর্ণ দেশিয়! ভুলিব না, এ সংসারে গুণহীন পদার্থই 
বাথ আড়ম্বরে জড়িত থাকে । রূপা! আমি তোমারও কৃপা 
চাই না। তুমি প্রতিদিন প্রতি জনের হুস্তে উঠিয়! ক্রয়বিক্রয় 
ব্যাপার সমাধা করিয়া থক, পোঁসির ক্রয়বিক্রযের সামগ্রী 
পণ্ান্রী নন। সীদসক! ভুমিই আমার অভাষ্টপোষক হও । 
তোমাকে মনোনীত করিলে, সর্ধা্ পণ, সকল বিসর্জন করিতে 
হইবে । সর্ব পণ, সকল বিসঞ্জন নাকরিলে কি ভূবনদুল্ল ভ- 
রত্র প1ওয়া যায় ৫ অন্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিয়া সীসক- 
পেটিক। দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন । বিপুল পুলকাঞ্চিত পৃথু 
বেপথু-চঞ্চল হস্তে পোর্সিয়াও অমনি কুঞ্চিকাটী প্রদান করি- 
লেন। পেটিকাপুট উদ্ঘ/টিত হইলে, তন্মধ্যে মনোহারিণী 
পো্িয়ার প্রতিকৃতি দৃ্ট হইল । 

বেস্নিও উল্লানিত চিন্তে চিত্রখানি হস্তে উত্তোলন করিয়া 
কহিলেন, চিত্রকর ঢিত্রাঙ্কনে কি অসামান্য নৈপুা দেখাইয়া 
ছেন! কি মনোহর দৃক ভঙ্গী ! ভ্রমরক্ক্চ তারকাদয় কি সত্য 
'দত্যই চঞ্চল? না উহাদের উপরে আমার তারকার প্রতিবিশ্ব 
পতিত হওয়াতে সঞ্চরণশীল দেখাইভেছে? অধর ওঠ্ের কি 
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স্নাঁর পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে! অমন প্রণয়াস্পদ মিত্রপধয়ের 
এরূপ নাম মাত্র ব্যবধান বিহিতই বটে! কেশঞ্জাল কি ল্ুন্দর' 
অস্কিত হইয়াছে! ক্ষুদ্র পতঙ্গ লূতাতস্ততে কত বা! দ্রুত আকৃষ্ট হয়, 
যুবকমন দৃষ্টিমাত্রেই এই কেশজালে বদ্ধ হইয়! পড়ে । চিত্রকর, 
কি করিয়! একে একে ছুইটী চক্ষুঃ আঁকিতে পারিল ! আমি যি 
চিত্রকর হইতাম, একটী চক্ষুর সৌনদর্য্যই আমার ছুইটা চক্ষুঃ হরণ 
করিত, চিত্রের দ্বিতীয় চক্ষুটা আকিতে আমার আর যোগ্যত! 
থকিত ন।। কিন্তু চিত্রকরের গুণ ব্যাখ্যায় আমার বাক্য 
যেরূপ খর্বত] ব্বীকার করিতেছে, আদর্শের সহিত তুলনা! করিলে 
এই অন্ুক্কৃতি খানিও সেইরূপ খর্বত। শ্ীকার করিবে । বিধাতার 
আছ্যন্ষ্টি এই তম্বীর তনুযষ্টি আলেখ্যে অবিকল প্রতিফলিত্ত 
করে কাহার সাধ্য? 

অনস্তর বেসেনিও চিত্রপট সংলগ্ন কাগজ খানি পাঠ করি- 
লেন, তাহাতে লিখিত ছিল-- 


সুবুদ্ধি তুমি, কি কৰ আধক 
চটকে ভূলোনি, চিনেছ ঠিক। 
তাগা ফলে পেলে প্রেয়নী নারী, 
চির-অনুগত থাকিও তারি, 
ফেলে হেন মন-মতন ধনে, 
মজে! না আবার নৃতন সনে; 
ছবি খান যার তুলেছ করে, 
হাত ধর তার নোহাগ ভরে। 


বেসেনিও, পোর্সিয়ার পাণিপল্লব গ্রহণ করিয়া আহ্লাদ 
কিয়ৎক্ষণ উদ্ভাস্তচিত্ত রহিলেন, পরে এই নির্বাচনসিদ্ধি,' 
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পোর্সিয়ার কতদূর মনোন্থকুল হইল, তদ্ধিষয়ে সংশয়াকুল হইফ়া, 
এবং আপনার সর্বাঙ্ধে কোন কথা গোপন রাখা বিহিত নয় 
বিবেচন! করিয়া, তাহার সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীয় নির্ধনতার উল্লেখ 
করিয়া! কহিলেন, সুন্দরি ! সদ্বংশে জন্মগ্রহণ ভিন্ন গৌরব করি- 
বার আমার আর কিছুই নাই। আমি ভাগ্ফলে তোমার 
প্রতিকৃতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে গৃহিণী করি, 
এমন ভাগাবান্‌ নই। পোর্সিরা, বেসেনিওর মানসিক গুণসপ্ভাবে 
আকৃষ্ঠা হইয়াছিলেন এবং নিজের প্রচুর ধন সম্পত্তি থাকাতে 
পূতির ধনে আকাজ্ফিণী ছিলেন না। অআভএব বিনয়নআঅ বচনে 
বলিলেন, গুণনিধান! আমি যদি শত গুণে অধিক রূপবতী 
হইতাম, এলং সহত্র শুণে অধিক ধনবতী হইভাম, তাহ। হইলে 
তোমাঁর পত্তীর যোগ্য! হইতে পারিতাম, দাসী বলিয়। আমাকে 
চরণে স্থান দিও । অনস্তর গুণ্বতী আত্মগুণের অবমাঁনন] করিয়। 
কহিলেন, নাঁথ ! অ'মি অশিক্ষিত, অন্ুপদিষ্টী, অনভিজ্ঞ, তবে 
এখনও আমার বয়স এত অধিক হয় নাই যে শিখাইলে শিথিভে 
পারিব না, অতঃপর তোমার উপদেশের অধীন হইলাম, যেমন 
শিখাই:ব সেই মত চলিব । আমার জীবন যৌবন ধন-সম্পত্তি 
এবং পৃথিবীতে আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে এক্ষণে সে সমস্ত 
তোমার হইল। পূর্বে আমি এই স্মশোভন অট্রালিকার অধি- 
কারিণী ছিলাম, আঁত্মমনের অধীশ্বরী ছিলাম, এই দাস দাঁসী- 
গণের কত্রাী ছিলাম, এখন অবধি এই অস্টালেক', দাসনাসী এবং 
আমার এই শরীর তোমারই হইল। এই অঙ্কুরীসহ তৎ্সমস্ত 
' তোমার হস্তে সবর্পণ করিলাম । এই বলিয়া কামিনী কাস্তের 
কুরে একটা জঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। রেসেনিও যুবতীর 


৬৪ সেকসপিয়ারের গল | 


বিনয় ও মধূরতায় এমনি মোহিত হইলেন যে তৎকালে উপযুক্ত 
বচনবিন্তান করিয়! স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন ন]। 
অসম্পূর্ণ বাক্যে স্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া, 
মাদরে অস্কুরীটী অঙ্গুলীপর্ক্বে ধারণ পূর্বক কহিলেন, প্রিষে * 
প্রাণ থাকিতে এ অঙ্গুরী অঙ্গুলীভষ্ট করিব ন1। 

য্কালে মহান্তব1 পোর্সিয়! বেদেনিওকে পতিতে বরণ 
করিবার অঙ্গীকার করেন, সে সময়ে তাহার সহচরী নরিশ। ও 
বেসেনিওর সহচর খ্রেসায়েনে তথায় উপস্থিত ছিল। ভাহারাও 
স্থনংযোগ দেখিয়! স্ব স্ব প্রভূর নিকটে আপনাদের মধ্যে প্রণয়- 
সঞ্চার বৃভাত্ত প্রকাশ করিয়া! পরিণয় স্থত্রে বদ্ধ হইবার অন্থমতি 
প্রার্থনা করিল। এবং তল্ল!ভে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকালীন, 
আনন্দের অধিকতর বৃদ্ধি করিয়! দিল । 

প্রেমিকপ্রেমিকাযুগল প্রফুল্পমনে কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে সেই স্থলে একজন বাঁঞ্তাবহ প্রবেশ করিয়! 
বেসেনিওর হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল । লিপি পাঠ 
করিয়া বেসেনিওর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । পোিয়। প্রিয়তমের 
বিষগ্রত। অবলোকন করিয়। কহিলেন, জীবিতেশবর ! পত্র খানিতে 
কি অশুভ সংবাদ আছে? কোন আত্মীয় জনের বিয়োগ সংবাদ 
পাইয়া এত অন্ত্খী হইলে কি? আমি তোমার অর্ধাঙ্গ, আমার 
নিকটে ছুঃখের কারণ কাশ করিয়া তদর্ধভাগিনী কর? 
বেসেনিও বলিলেন, অয়ি মধুরভাবিধি! আমি যে নির্ধন ইহ!ই 
তোমার নিকটে ব্যক্ত করিয়ছি, কিন্তু আমার বলা উচিত ছিজ্র 
যে আমি নির্ধনেরও নিক, খণদায় গ্রস্ত । অনম্তর, তাহার জনতা 
আস্তনিও কিরূপে খণদীয়ে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন সমস্ত আহ্- 
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পূর্বক বর্ণনা করিয়া! তঙ্গিখিত পত্রপাঠ করিয়া! শুনাইলেন। 
আস্তনিও লিবিয়াছিলেন। “প্রিয় বেসেনিও, আমার ঙাহাজ- 
গুলির উদ্দেশ নাই, গ়িহুদির খণ পরিশোধের মিয়াদ অতীত্ত 
*ছুইয়াছে) খতের সব্ত আদায় করিলে আমাকে বাচিতে হইবে লা, 
মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিলে স্থৃধী হইতাম । কিন্তু তুমি শ্বেচ্ছা- 
মত কার্ধ্য করিও), যদি বন্ধুত। প্রবৃত্তিদায়ক ন। হয়) পত্রের 
অনুরোধে আসিয়া কাজ নাই |” পোর্সিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়! 
কহিলেন, প্রিয়তম, তবে তুমি আঁর বিলক্ব করিও না । টাকা দিই 
লইয়া! যাও,খতের ছুগুণ তিনগুণ এমন কি যদি বিংশতিগুণ পর্য্যস্ত 
টাঁক1 লাগে, দিয় গণ পরিশোধ করাও) এমন অকৃত্রিম মিত্রের 
মন্তকের এক গাছি কেশেরও ধ্বংস নিবারণ জন্ত ভূরি প্রমাণ অর্থ 
গ্রনান করা উচিত । অনন্তর অর্থ গ্রহণে বেসেনিওর লজ্জা ও 
সস্কোচ দূর করিবার নিমিত্ত বলিলেন, আমাদের বিবাহ অগ্যই 
সম্পন্ন হউক, তাহ। হইলে আমার সম্পর্তিতে তোম!র বিধি সঙ্গত 
অধিকার বন্তিবে। পরে, পুরোহিত ভাকাইয়। সেই দিনই তীহাঁ- 
দের উদ্বাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন করাইলেন। গ্রেসায়েনে। ও নরিশাও 
সেই উদ্যোগে স্ব স্ব মনোভিলাষ পূর্ণ করিল । 
বিবাহের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলেই, বেসেনিও নব পর্ণীত। 
বনিভার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর হইয়। ভিনিন্‌ নগরে 
যাত্রা করিলেন। পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রিয়বন্ধু আন্তনিও 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন । তখন তাহার কারামোচন গু 
ধণদায়ে নিষ্কৃতি লাভ জন্ত অর্থরাশি লইয়া যিছদির ভবনে গমন 
করিলেন এবং তাহাকে বিস্তর অন্থনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু 
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পাষণ্ড তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, প্রদত্ত অর্থও স্পর্শ 
কৃরিল ন।। 

পোসিয়া যদিও গতিকে হংম্তহুখে বিদায় দিয়াছিলেনঃ এন 
প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, “ভয় ন!ই, ভোঁমার বন্ধু বিপদ্বিমুক্ত 
হইবেন, আসিবাঁর সনয়ে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আদিও*, তথাপি 
মনে মনে শঙ্কিত। হইয়াছিলেন। একাকিনী এই বিষয়ের চিত্ত 
কর!ছে তাহার আশঙ্কা আরও বণ্বশী হইল। তখন, কি 
উপায়ে পতিবন্ধুর জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা ভাবিতে 
লাগিলেন। তিনি বনিতাজনোচিত করব্যান্রোধেই আপনার 
উপর স্বামীর সর্বতোমুখী গভূতা স্পীকার পাইয়া, সর্ব-বিষয়ে 
বেসেনিওর নিদেশানুবর্তিণী হইয়! চলিতে অঙ্গীক!র করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত একফণে আ'ক্মউৎ্পনমতিত্বের উপর বিশ্বাস 
করিয়া পতির উপকার ফ'ধন করিতে মানস করিলেন, এবং 
স্বয়ং ভিনিন্‌ নগরে যাইয়া বিচারাগরে আন্তনিগর পক্ষসমর্থন 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । পিতৃকুলের সম্পর্কে বেলেরিও 
ন'মক স্তুবিজ্ঞ কৌন্দিন্ির সহিত ও'হর সম্পর্ক ছিল। তিনি 
মেই কৌন্সিলির নিকটে আন্ুপূর্ব্ণিক সমস্ত ঘটন; লিখিয়, এই 
মোকদ্বমার সদযুক্তি কি, জিজ্ঞাস! করিলেন, এবং বিচাঁরালয়ে 
কৌন্সিলিরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়। থাকেন, সেই পরিচ্ছদ 
চাহিয়া পাঠাইলেন। বেলেরিও পোসিফ়াকে অতিশয় ন্েহ 
করিতেন; তাঁহ!কে বুদ্ধিমতী জানিয়া, প্রার্থন। মত পরিচ্ছদাদি 
পাঠাইয়! দিতে কিছু মাত্র সম্কোচ করিলেন ন1। মা 
_ আঅনস্তর পোর্সিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া, সহচরী 
নরিশ:কেও ভ্রীবেশ গোপন করত সহচর স'জিতে আদেশ 
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করিলেন। এবং বেলেরিও প্রদত্ত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত 
করিয়া, নরিশাকে সঙ্গে লইয়া, ভিনিস্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন । 
রাজ অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া য়িহুদির অদ্ভুত মোকদামার 
বিচার করিতে আরস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে পুরুষবেশধারিণী 
পোর্সিয়। সেই বিচারগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ভূপতিকে 
অভিবাদন কনিয়। বেলেরিও প্রদত্ত লিপি প্রদ্দান করিলেন । 
বেলেরিওর লিখিত পত্রের মগ্ম এই ছিল যে বদাম্যবণিক্‌ 
আ'ন্তনিওর আনুকূল্য করিতে তিনি নিজেই আমিবেন ইচ্ছা 
করিয়'হিলেন, শারীরিক অন্দ্স্থতা নিবন্ধন সক্ষম হইলেন না । 
পত্র-বাহক যু+র নাম বলথজর, ইনি ব্যবস্থা! শান্ত্রে স্ুপণ্ডিত, 
ইহাকে বণিকের পক্ষ নগন করিতে অন্মতি করিলে অন্গুহীত 
হইবেন । র'জ। পোর্সিয়ার আপাক মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, 
তাহাকে নিতান্ত তরুণ বয়স্ক দেখিয়া) বিস্মিত হইলেন। কিস্ত 
স্ুবিজ্ঞ বেলেরি ওর অন্রোধ রক্ষা করিয়।, তাহাকে ব্যবহারা- 
জীবের কাধ্যভার প্রদানে আপি করিলেন না। এখনকার 
মত, অর্থ ব। প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করাই তথ্কালীন 
কৌন্সিলিদিগের কার্ধ্য ছিল না, তাহাদিগকে বিচারকের ন্যায় 
নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারশাস্্ান্যায়ী ব্যবস্থ। দিতে হইত । অতএব 
প্রকৃত পক্ষে এই মোকদ্বমায় পোসির। প্রাড়বিবাঁকের পদে বৃত 
হইলেন। 

মোকদ্দম। আরম্ভ হইল । পোর্সিয়! চারি পার্থে বৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়। দেখিলেন, এক দিকে যিছদি, অপর দিকে আস্তনিও, 
বাদী প্রতিবাদীরূপে দণ্ডায়মান! আক্তনিওর পার্খে তাহার 
স্বামী বেসেনিও, গ্রেসায়েনোকে সঙ্গে * ইয়া, বিষ বদনে উৎ 
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কত মনে ধাঁড়াইয়া আছেন! দর্শকমণ্ডলীভে বিচারালয় পূর্ণ ' 
হইয়। গিয়াছে । পোর্সিয়! এরূপ অবিকল পুরুষবেশ ধারণ 
করিয়াছিলেন যে অপরের কথ! দুরে থাকুক, "বেসেনিও-ও 
তাহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারিলেন না । | 

পোর্সিয়! যে তুর্ধ5 কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব 
বিবেচন! করিয়া, অস্তঃকরণ হইতে ভীরুত দূর করিয়। দিলেন, 
এবং প্রকৃষ্ট সাহস-সহকারে কোৌন্সিলির করণীয় কার্ষেরে প্রবৃত্ত 
হইলেন । তিনি গিহদিকে বলিলেন, ওহে গিহুদি, এ মোকদ্দমায় 
আমাকে যে কোন জটিল তর্কের মীমাংসা করিতে হইবে 
বোধ হয়না । আন্তনিও যেসর্তে খত লিখিয়৷ দিয়'ছিলেন, 
পরিশোধের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে তুমি আইনাহুসারে 
সেসর্ত আদাঁয় করিতে পার। কিন্ত তুমি তাহার প্রতি দয়! 
প্রকাশ কর। দেখ দয়ার তুল্য ধন্নম নাই। মেঘ-বিগলিত 
বৃষ্টিধার! যেরূপ জগতের কল্যাণ সাধন করে, মানব হৃদয় নিঃস্থত 
করুণার ধারাঁও সেইরূপ জন-সমাজের হিতসাধন করে । দয়ার 
এমনি মাহাত্ম্য যে ইহাতে দাতা গ্রহীতা উভয়েই স্মৃখী হইয়া 
থাকে। দয়, মুকুট অপেক্ষ! রাজাদিগের অধিক শোভন ভূষণ, 
কেনন| ইহ! সাক্ষাৎ জগদীশ্বরের অংশভৃতা। রাজকীয় শক্তি 
যে পরিমাণে দয়! গুণান্বিত| হয়, সেই পরিমাণে এঁশিক শক্তির 
সন্্িকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সাইলক! আমরা পারত্রিক মঙ্গলের 
নিমিত্ত নিত্য দয়াময় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়। থাকি, 
দি অন্তের প্রতি দয়া প্রকাশ না করি, তবে কি বলিয়া সেই 
পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থিত দয়ালাভের আশ! করিতে 
পারি? পোর্িয়। ইত্যাকার বচন বিস্তাস করিয়া দয়াধর্শের 
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গুণোৎ্কীত্নে এমন মধুর বক্তৃতা করিলেন যে তৎ্শ্রবণে 
সকলেরই অন্তরঃকরগ্ দ্রবীভূত হইল, কেবল পাষাণহৃদয় গিরি 
অবিচলিতচিত্ত রহিল । সে উত্তর করিল, আপনি আইনাহুসারে 
কার্ধ্য করুন। পোমিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, আস্তনিও কি খন 
পরিশোধে অসমর্থ? বেসেনিও অমনি উত্তর করিলেন, গ্রিছদি 
থণের যত গুণ লইতে ইচ্ছা! করে লউক, এই টাকা মন্জুত 
রহিয়াছে । কিন্ত গ়িহুদি অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইল, বলিল, 
আমি কেবল খতের সত অন্রুসাঁরে আন্তনিওর শরীর হইতে 
অর্ধসের মাংস লইব। তখন বেসেনিও কৌন্সিলিবেশ। নির্জ 
কাস্তাকে কাতরভাবে কহিলেন, মহাশয়, অনুএহ করিয়া আইনে 
কুটতর্ক ঘট।ইয়! আমর বন্ধুর, প্রাণ রক্ষী করিতে সচেই 
হউন। কিন্য পোসিয়! গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন, প্রতিষ্ঠিত 
বিধির পরিবত্ন করিতে প্রবুঙি দিতে পারি না। যে ব্যবস্থা 
সর্ববাপী সম্মত হইয়া দেশনধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে বিচারকালে 
তাহার লজ্ঘন হইতে পারে ন।। পোর্সিয়ার এই কথা শুনিয়া) 
গিছদি ত!হাকে ন্বপক্ষ ভাবিয়! হষ্টচিন্তে বলিলেন, আহা? জয়ং 
বৃহস্পতিদেব বিচারগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হে তকুণ ব্যবস্থা- 
পক! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনি বয়সে নবীন বটে 
কিন্ত বিজ্ঞতায় কত প্রবীণ"! 

পরে পোর্সিয়। গ্লিছদির নিকট হইতে খত খানি চাহিয়া], 
লইলেন এবং মনঃসংষোগ পূর্বক প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিয়া 
বলিলেন, ওহে গ্রিহুদি, খতের সরব অনুসারে তুমি আস্তনিওর 
হৃৎপিণ্ডের পার্খভাগ হইতে অর্ধস্র মাংস কাটিয়। লইতে পার 
বটে, কিন্ত আমি অন্থরোধ করিতেছি, টাকা লও, দয়] প্রকাশ 
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ঘর, আর অনুমতি কর এই খত খানি ছিড়িয়া ফেলি। কিন্তু 
গ্লিস্ছদি উত্তর করিল, আমি শপথ করিয়া ললিতেছি, মানুষের 
ঘ্সনায় এমন শক্তি নাই যে আমাকে অন্যমত করাইতে 
পারে। তখন পোর্সিয়া আস্তনিওকে বলিলেন, তবে তুমি 
বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত সহা করিবার নিমিভ প্রস্তত হও । সাইলক 
হুষ্টচিত্তে ছুরিকা শাণিত করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে 
পোর্সিয়। আন্তনিওকে জিজ্ঞাপ| করিলেন, তোমার কি কিছুই 
ঘক্তব্য নাই? আস্তনিও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া বলিলেন, 
বলিবার আর কি আছে? ভবিতব্যে যাহ! ছিল ঘটিল, মরিবার 
জন্ত গ্রাস্তত আছি । পরে বেসেনিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
এস ভাই, জন্মের মত জঅলিঙ্গন করিয়1বিদাঁয় লই, তোমার জন্ঠ 
হই বিপদ ঘটিল বলিয়! ছুঃখ করিও না, তোমার জ্রীর নিকটে 
আমার কথা বলিও এপং তোমাকে যে কত ভাল বাঁসিতাম 
তাহার পরিচয় দিও । আন্তনিওর এই অন্তিম বিদায়-বাক্যে 
বেসেনিওর মন্াস্তিক দুঃখ হইল । ভিন বাচ্পাবরুদ্ধ কে 
কহিলেন, প্রিয়বন্ধু। আঁমি যে বনিতাকে বিবাহ করিয়াছি, 
আত্মপ্রাণতুল্য তাঁহাকে ভাল বাস; কিন্ত আমার এই জীবন, 
সেই প্রাণসমা প্রিয়তম! পড়্ী, অধিক কি, এই সংসারের যাবতীর 
ল্ুখ, তোমার আণের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করি; এই পাপিষ্ঠের 
হত্তে সমস্ত প্রদান করিলে যর্দি তোমায় প্রাণরক্ষা হয় তাহাতেও 
দ্বীকৃত আছি। | 

ছ্মবেশিনী পোর্সিয়। ধবেও স্বামীকে, আস্তনিওর মত গুধয়ী- 
বয়সের প্রতি এই রূপ বাক্যে অনুরাগাঁতিশয় প্রকাশ করিতে 
দেখিয়! মনে মনে অস্ত হইলেন না; তথাপি কিছু ন! বলিয়া: 
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'থাকিতে পারিলেন না। বেসেনিওকে বলিলেন, ভদ্র, তোমার 
পত্রী এই স্থলে উপস্থিত থাকিলে এই মহতী দান শক্তির প্রশংস! 
করিতেন না। 

পোর্সিয়ার সহচরী নরিশা, লেখকের কার্যযভাঁর গ্রহণ করিয়! 
কৌন্সিলি বেশ-ধারিণী কত্রার সমীপস্থ ছিল অন্গকরণপ্রিক 
গ্রেসায়েনো, স্বীয় প্রভৃকে রূপ বাক্যে হৃদয়ালুত] প্রকাশ করিতে 
শুনিয়া, নরিশার শ্রুতিগোচরে বলিল, ভাই আমারও স্ত্রী আছে, 
সভ্য বলিতেছি আমি তাহাকে ভাল বাসি । কিন্ত আমার ভ্রী 
মত্যভূমি ত্যাগ করিয়া, ম্বর্গগত1 হইয়া, নির্দয় গিছদীর মনে 
করুণ! সঞ্চার করিয়! দিবার জন্য, যদি কোঁন দেবতাকে আরা* 
ধন করিতে পারিত, তাহ! হইলে আমার অভিলাধানহুরূপ কার্য 
হইত। নরিশ! স্বামীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিল, ওহে, 
তোমার শ্রীর অসাক্ষাতে এইরূপ অভিলাষ প্রকাঁশ করিলে তাই 
রক্ষা নতুবা ইহার জন্য কন্দলের জ্বালায় তোমার ঘরে তিষ্ঠান 
ভার হইত। 

সাইলকের আর বিলম্ব হিল না। ব্যন্তভাবে বলিল, বৃথা 
কালক্ষেপ কর। হইতেছে, আদালতের আজ্ঞ। প্রচারিত হউক । 
এত শ্রবণে সকলেই, আশ্তনিওর ভাগো কি নিদাকণ আদেশ 
প্রদত্ত হইবে, শুনিবার নিমিত্ত পোৎ্ন্ুকভাবে স্থির হইয়া রহিল। 
পোর্সিয়া যিছদিকে জিজ্ঞীস। করিলেন, কেমন, মাংস ওজন 
করিবার জন্ত তুলাদও আনিয়াছ ত? য়িহুদি উত্তর করিল, 
'আনিয়াছি। তখন পোর্সিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাস! করিলেন, 

' শোণিত নিঃমআ্রাব হেতু অত্যাহিত না ঘটে, তন্লিবারণার্থ কোন 

অভ্্রটিকিৎসক আনা হইয়াছে কি? য্লিছদির মনোগত জআভি- 
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প্রায়ই এই ছিল যে মাংস কর্তন সময়ে রুধিরধার। প্রবলষেগে -. 
নিঃক্ত হইয়! প্রাণবায়ু নিঃশেষ করে । অতএব অন্ত্রচিকিৎ- 
সকের কথা শুনিয়া উত্তর করিল, খভে ত ইহার কে'ন উল্লেখ 
নাই। পোর্মিয়া বলিলেন, নাই থাকিল, তুমি কি এক জনের, 
অপম্থতুয নিবারণ জন্য কুপ। করিয়া এ কার্য করিতে পার না? 
য়িছুদি পুনরপি উত্তর করিল. খতভে ত এরূপ কোন স্ব দেখি 
ন।। তখন পোর্সিয়। গভীর দ্বরে বলিলেন, গ়িছদি! বণিক্‌ 
আঁন্তনিওর শরীর হইতে অদ্ধসের মাংস তোমার প্রাপ্য, তুমি 
তাহার উর/স্থল হইতে এ পরিমিত ম।ংস কর্ন করিয়। লইবেঃ 
আইন সপ্মত ও বিচারসিদ্ধ বলিয়। আদালতের এই হুকুম হইল! 
গিছদি আহলাদে গদ্গদ হুইর। ধলিল, হেন্যায়পরায়ণ বাবস্থাপক, 
তুমি সাক্ষাৎ স্রাঁচাধ্য ! অনন্তর শাণিত দীর্ঘ কত্তরী লইয়] 
কোঁপজ্বলিত নয়নে আন্তনি€কে কহিল; এস, গ্রস্ত হও । 

তখন পোর্সিয়া বলিলেন, রিভদি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। 
তুমি স্পষ্টাক্ষরে খ্যক্ত করিয়!ছ, ত্তের সন্ত ভিন্ন আর কিছুই 
চাও না, যাহ। তোমার ভাষ্য প্রাপ্য তুমি আদালতের নিকট 
তাহারই দাবি করিতেছ, আর আদালত তোমাকে তাহাই দিতে 
বাধ্য ; দেখিতেছি, খতে কেখল মাংস কর্তনের কথা লেখা আছে, 
শোণিত ক্ষরণের কোন উল্লেখ নাই, অতএব সাবধান যেন মাংপ 
কার্টিবার সময়ে রক্তপাত না হয়। যদি ভুমি অক'রণে এই খ্ৃষ্ট 
ধর্মাবলম্বীর দেহ হইতে বিন্দু প্রমাণ শোণিতি পাতিত কর, তাহা 
হইলে ভিনিন্‌ নগরীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাশান্ত্র অনুসারে ভোমার 
যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে । 

অবিভত দেহ হইতে রক্তপাত ব্যতিরেকে মাংস কর্তন, 
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"কাসস্তব, অভ্এব পোর্সিরার অকন্মাৎ এই সুক্ষ তর্ক উদ্ভাবনে 
আন্তনিওর প্রাণ রক্ষা হইল । সভাস্থ সকলেই নবীন বাবহারা- 
জীবের উত্পন্নমতিত্ব দর্শনে চমৎ্ক্লুত হইলেন এবং চারিদিক 
হইতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উত্খিত হওয়ায় বিচারগৃহ ক্ষণকাল কোলাহল 
ময় হইয়! উঠিল । গ্রেনায়েনো স্সময় দেখিয়া, সাইলকের 
কথ! লইয়াই বলিল) ওহে রিছুদি, সতাই দ্বয়ং মলিন 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
সাইলক আম্মছ্রভিসদ্ধি সাধনে ব্যাহত হইয়| ক্ষুপ্নচিত্তে 
বলিল, ভবে আমি টাক। লইব। বেসেশিও প্রিয়বন্থুর অসম্ভাবিত 
অব্যাহতি লাভে তর্দিত হইয়া বলিলেন, এই লও, টাঁকা উপ- 
শ্বিতই আছে। কিন্ত পোসিরা তাহাকে শিরস্ত করিয়। বলিলেন, 
ব্যস্ত হইও ন! খিছদি পূর্বে প্রকাশ করিয়'ছে খতের সঙ আদান 
ভিন্ন অন্য কিছুই চাঁহে না। ওহে সহিলক, আইনানুসারে মাংস 
তোমার গ্রাপা, তুমি বিন। রক্তপাত মাংস কাটিয়া লও । আর 
দেখ, ঠিক অদ্দসের মাত্র তোমার প্রাপ্য । অর্ধসেরের নান কি 
অতিরিক্ত হইলে ভোঁমাঁকে বিপদরগ্রস্্ হইতে হইবে । যদি 
পরিমাণ কাঁলে তুল!কোটিতে এক রতি, এমন কি, একগাছি চুল 
প্রমাণ ইতর বিশেষ দেখিতে প1ওয়। যায়, তাহ হইলে আইনান্ু- 
পারে সর্বন্বা্ত হইয়| তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে $ 
সাইলক বলিল, আমি মাংস চাই না, স্ুনও চাই না, আসল 
টাক! দেও, চলিয়! যাই। বেপেনিও, কহিলেন, এই তোমার 
টাকা লও । 
সাইলক হস্ত প্রসারণ করিয়া অর্থ গ্রহণে উদ্যত হইলে পো সি 


নিষেধ করিয়। পুনরায় বলিতে লাগিলেন, রোস, রিহছদি, তোমারি 
ন্‌ 


জট দেকপিয়ারের গল্প । 


বিরুদ্ধে আর একটী দাবি আছে । ভিনিন্‌ নগরের ব্যবস্থাপিস্' 
বিধানশান্ত্রে উল্লেখ আছে, যদি কেহ এই নগরবাসী কোন 
ব্যক্তির প্রাণ সংহার জন্য ষড়জাল বিস্তার করে, তবে সেই আত- 
তাঁয়ীর সমস্ত সম্পত্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়1, একা্ধ নিগৃহী হ ব্যক্তির, 
ভাপরার্ধ রাজার হইবে, আর তাহাকে জীবিত রাখা না রাখা 
ভূপতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। তুমি যে আস্তনিওর 
প্রাণ সংহারের চেষ্টায় ছিলে ভাঁহার স্পষ্ট প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে, 
ফাতএব এখন যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, ভূলে লগ্রজান্ হইয়া রাঁজ্- 
সবীপে প্র.ণ ভিক্ষ। চ'ও । রাজ। বলিলেন, সইলক ! আমরা 
থৃষ্টধস্্পরায়ণ, তোমার মত নিষ্ঠুর নহি, প্রার্থনার পূর্বেই তোমার 
জীবন দান করিয়!ছি। কিন্তু তোমার অদ্ধেক সম্পত্তি আস্তনিওর 
₹ইবে, অপরাধ্ধ রাজ পরকারে জব্দ হইবে । উদারচেত; আসন্তনিও 
বলিলেন, মহারাজ । যিহুদি যদি জীবনসত্বনাত্রভোগী থাঁকিয় 
মৃত্যুর পর তাহার কন্ঠাজামাতাকে আমার প্রাপ্যাংশের অধিকারী 
করিতে সম্মত হয়, আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করি। এই 
য়িহদির একমাত্র কন্ত| আছে, সে ইহার অমতে খ্ইধন্পরায়ণ 
এক্টী যুবককে বিবাহ করিয়াছে বলিয় পাষণ্ড ত'হাকে বাটী 
হইতে বহিষ্কত করিয়। দিয়াছে এবং বিষয়ের উন্তরাধিকারিস্থ 
হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে । যিহুদি সর্বস্ব পরহস্তগ * হয় দেখিয়া 
জাস্তনিওর প্রক্তাবে সম্মত হইল । কিন্তু তৎ্কালে মনের অন্দুখে 
জ্বসন্ল হইয়া আর বিচ'র-গৃহে থাকিতে পারিল না । বলিল 
আমার শরীর অন্ুস্থ হইয়াছে, বাটী গমনে অন্গমতি প্রদান 
করুন? দানপত্ত প্রীস্তত করিয়া পাঠাইয়া দিবেন, স্বাক্ষর করিয়া 
রিব। রাজা তাঁহাকে বাটী গমনে অঙ্্মতি দিয়া বলিজেন, দেখ 


ভিনিস্‌ নগরের বনিক । গং 


শিছদি, যদি পিশুনতা পরিত্যাগ করিয়। খ্্ট-ধর্শের জাশ্রয় গ্রহণ 
কর, সম্পন্তির অপরাপ্ধ প্রত্যর্পণ করিব । 

অনন্তর, সভাভঙ্গের পর রাজা নবীন কৌন্সিলির বুদ্ধি" 
বিজ্ঞতার সনুচিত প্রশংস। করিয়া, তাঁহাকে আপনার বাটীতে 
ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন । পোর্সিয়৷ পতির অগ্রে ভবনে 
প্রত্যাগত হইতে অভিলাধিণী ছিলেন, অতএব এই সম্মান গ্রহণে 
জন্বীকার করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন; মহারাজ! আপনার 
অনুগ্রহে যথেই সনম্ম'ঘঘিত বোধ করিলাম, কিন্তু কার্যাহরোধে 
আমাকে স্বর অন্তত্র যাইতে হইবে । তখন রাজা মি বাঁকে 
তাহাকে বিদায় দিয়া, জান্তনিওকে বলিলেন, এই ব্যবহারা" 
জীবকে তোমার সমুচিত পুরস্কার দেওয়া উচিত, তুমি ইহার 
নিকট বিস্তর উপকার পাইয়ংছ। 

রাজ নভাসদগণ সহ প্রস্থান করিলে, বেসেনিও পোসিয়াকে 
বলিলেন, মহাশয়, আমর! আপনার প্রতিভাগ্রভাবে অস্ক 
ঘেররতর বিপত্তি হইতে অব্যাহতি লাঁভ করিলাম । য়িছদিকে 
আমাদের যেতিন সহশ্র টাকা দিতে হইত, উহা আপনাকে 
গ্রহণ করিতে হইবে । আন্তনিও বলিলেন, আর এ সামাস্ক 
অর্থের সহিত আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ও আজীবন অনুরাগ 
আপনাকে অর্পণ করিতেছি । 

পোসিয়! অর্থ গহণে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বেসেনিও 
পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে, কহিলেন, আচ্ছা একান্তই যদি কিছু 
লইতে হয় তবে আপনার হাতের দস্তানা দিন, শ্মরণার্থে 
পরিধান করিব । কিন্তু চতুরা পোিয়ার অঙ্গুলীত্রাণ গ্রন্থ 
গ্ুকৃত উদ্দেশ্ত ছিল না, বেসেনিও যেমন দস্তান। খুলিবেন, 


ন্ঙ পেক্সপিয়ারের গল্প । 


মনি তীহার অঙ্গুলীস্থিত অঙ্গুরীটী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আর. 
আপনার অন্গরাগের নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুরীটীও লইব। 
বেসেনিও বিপদে পড়িলেন » নিতাস্ত অপ্রতিভ হইয়! বলিলেন, 
মহাশয়! এই অঙ্গুরীটী আমার শরীর প্রদত্ত, কখন অশ্ুলিভ্রষ্ট 
ফরিব না এই প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ আছি। অনুরীয়কে আপনার 
ধ্ভিলাষ জানিলাম, এই নগর মধ্যে ঘোষণা দিয়া যত উত্কুষ্ট 
ছইতে পারে আর একটী আপনাকে ক্রয় করিয়া দিতেছি । এই 
কথায় পোর্সিয়। অসন্তোষের ভাণ করিয়া কহিলেন, আপনি 
' প্রথমে আমাকে যাজ্ঞ। করিতে শিখাইলেন, পরে যাচককে কিরূপ 
উত্তর দিতে হয় তাঁহাঁও আপনার নিকট শিক্ষা পাইলাম । এই 
রলিয়! সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন । প্রাণদাতা কৌন্সিলিকে 
অসন্তষ্টচিন্তে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আস্তনিও বলিলেন, ভাই 
বেসেনিও, এই ব্যক্তি অধ আমার যে মহছুপকার করিলেন; 
সেই উপকারের, ও তোমাতে আমাঁতে যে প্রণয় আছে সেই 
প্রণয়ের, গৌরব রক্ষা করিয়া বনিতার বিরাগভয় পরিহার 
কর। অন্ুুরীটী উহাকে দেও। বেসেনিও লজ্জায় পড়িয়া 
অগত্যা অঙ্ুরী উন্মোচন পূর্বক গ্রেসায়েনোকে দিয়া, পুরো" 
গামিনী পোর্সিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্রেসায়েনে। 
যণ্কালে ক্ীয় প্রভুর অন্গুরী প্রদান করে, তখন লেখক-বেশ- 
ধারিণী নরিশা কহিল, আমার তাগ্যে কি কিছুই মিলিবে না? 
তোমার হাতের আংটীটা আমাকে দিতে হইবে। গ্রেসায়েনে 
মকল বিষয়েই প্রভুর অন্গকরণ করিত, অতএব এবিষয়ে খাট 
হইতে ইচ্ছ। না করিয়া, চাহিব। মাত্র অঙ্গুরী প্রদান করিল।. 


স্কুবতীর! এইকপে স্ব শ্ব ্বামীর নিকট হইতে অন্ুরীয়ক লাভ 


ভিনিস্‌ নগরের বণিক । পি 


করিয়া, হাসিতে হাসিতে পরামর্শ করিলেন, বাটী যাইয়া এই 
উপলক্ষে ই'হাদিগের বিলক্ষণ লাঙ্ছন। করিতে হইবে, আমর! 
অবাধে শপথ করিয়| বলিব যে, তোমরা নিশ্চই কোন অঙ্গনার 
ছন্তে অঙ্টুরী গ্রদান করিয়া আসিয়াছ। 

পোর্সিয়! সহচরী সমভিবা'হারে সত্বর হইয়া স্বভব না ভিযুখে 
ধাত্রা করিলেন। সঙ্কম্মের অনুষ্টান জনিত যে চিত্তপ্রসাদ 
জন্মে, তন্নিবন্ধন আন্না উপভোগ করাতে সেদিন তিনি সকলই 
মনোহর দেখিতে লাগিলেন । চক্দ্রোদয় হইলে তাহার বোধ 
ইইল, স্ুুধাংশু অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন যেন উল্ভ্বলতর কিরখু- 
মালার ধরণীকে রঞ্িত করিতেছেন । অনস্তর, চন্দ্র অন্তমিত 
হইলে দিজ্সওল অন্ধকারে অচ্ছন্ন হইল । তখন ভিনি, আপনার 
রাঁটার বড় অধিক দূরে ছিলেন না। বাতায়ননিহস্ত একটা 
দীপালোক-রেখা সে সময় তাহার বড়ই চিত্হারিণী হইয়াছিল € 
তিনি নরিশাকে বলিলেন, সবি! আলোক্টী আমারই গৃে 
জলিতেছে, দেখ ক্ষুদ্র ব্তিক। কতদূর পর্য্যন্ত স্বীয় জ্যোতিঃ প্রসা* 
রিত করিয়াছে । এই পাপময় পৃথিবীতে সামান্য পুণ্যকর্মেক্ব 
গ্রতিষ্া৪ এই ক্ধপে বিভাদিত হইয়। থকে । তৎপরে আরও 
দশ্লিহিতা হইলে, স্বীয় ভরন হইতে বাছ্যধ্বনি শুনিতে পাইয়া 
রলিলেন, সখি, দিবসের অপেক্ষ। রজখীতে গীতবাদ্চ অধিক 
মি লাগে না? 

এই রূপে প্রবুল্ল অন্তঃকরণে পথ পর্যটন সমাপ্ত করিয়া 
পোর্সিয়া ৪ নরিশা, বাটী আনিরা উপনীত হইলেন। এবং 
প্ুকধবেশ পরিত্যাগ করিয়া, শ্বাভাবিক শ্রীবেশে হুসক্ষিত! 
কইয়া, স্বস্ব স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা বরিতে লাগিলেন ॥ 


শা সেক্সপিয়ারের গল্প । 


তীহাদেরও আসিতে বড় অধিক বিলম্ব হয় নাই। বেসেনিও 
প্রিয়বন্ধু আস্তনিওকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। পড়ীর 
সহিত প্রথম সাক্ষাৎ্কারেই তাহাকে পরিচিত করিয়া! দিলেন। 
পোসিয়। পত্তিবন্ধুর প্রচ়র সংব্ধন। করিয়া, তাহার সহিত বসিয়! 
শিষ্টালাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই গৃহের এক পার্শ্ব 
হইতে নরিশা ও গ্রেসায়েনোর বচস] শুনিতে পাইলেন । শুনিয়! 
বিশ্মিভভাবে জিজ্ঞাস। করিলেন, নববিবাহছিত দম্পতির মধ্যে 
এখনই যে বিবাদ উপাস্থ, বাপার কি? গ্রেসায়েনে। ভত্তর 
করিল,ঠাকুরাপি, ব্যাপার আর কিছুই নহে, একটা সামান্ আ'টী 
উপলক্ষে এই কলহ। নরিশ। বিবাহ সময়ে আমাকে একটী অস্গুরী 
দেয়। ছন্দোবন্ধে তাহাতে এই কটী কথা ক্ষোদিত ছিল “ভাল 
বেস চিরদিন ছেড়ে। না আমারে” এখন আমার আঙুলে 
সেই আংটি দেখিতে না পাইয়। বিরোধ করিতেছে । নরিশা বলিল, 
অঙ্গুরীর মূল্য সামান্য, অথবা তাহাতে সামান্য পদ্য ছিল, তাহাতে 
শক আসেযায়? আমি যত্কাঁলে তোম!কে দিয়াছিলাম, ভুমি 
প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলে যত দিন বা'চিবে অঙ্গুলীচ্যত করিবে না। 
খন বলিতেছ কৌহ্নিলির কেরাণীকে দিয়াছি। আমি কিন্ত 
'দিব্য করিয়া বলিতে পারি কোঁন জ্ীলৌককে দিয়া আসিয়াছ। 
গ্রেপামেনো। শপথ করিয়। বলিল," তোমারই মত সমান দীর্ঘ, 
সমান কৃশ, একটী যুবক, অথব! তাঁহাকে বালক বলিলেই হয়, 
সেই অঙ্গুরী লইয়াছে। যে স্থবিজ্ঞ কৌন্নিলি বুদ্ধি কৌশলে 
মহানুভব আস্তনির প্রাণরক্ষা বরিয়াছিলেন, সেই বালক 
সবার সঙ্গে অ'পিয়াছিল. আমার কাছে আবটাটী বকৃশিশ 
চাহছিল, নিরাশ করিতে পারিলাম না। পোর্সিয় বলিলেন 


ভিনিস্‌ নগরের বণিকি। পন 


গ্রেসায়েনো ! দোষ তোমারই, তোমার ভ্ত্রীর প্রথম প্রণয়োপহার 
পরিত্যাগ কর। অন্যায় হইয়ীছে। আমি জীবিতেশ্রর বেসেনিওকে 
একটী অঙ্ুরী দিয়াছি, নিশ্চয় বলিতে পারি, অখণ্ড ভূমগুলের 
আধিপত্য পাইলেও তিনি সে অঙ্গুদী পরিত্যাগ করেন না। 
গ্রেসায়েনো আত্মদোষ ক্ষালন মানসে বলিল, ঠাকুরাণি, আমার 
প্রভুও সেই কৌন্সিলিকে আপনার দত্ত অঙ্নুরীটী দিয়! আসিয়া" 
ছেন। 

পোর্সিয়া তখন কল্পিত কোপভরে বেসেনিওকে অহ্যোগ 
করিতে আরস্ভ করিলেন । বলিলেন, বে নরিশ'র কথা 
অবিশ্বাস কপিতে পারি না, নিশ্চয়ই কোন নাগরী তেই অঙ্গুরী 
লাভ করিয়াছে । বেসেনিও ছুঃখিতচিন্তে বলিলেন, প্রাণেশ্বরি। 
তুমি অকারণ আমাকে অনুমেগ করিতেছ, শপথ করিয় 
বলিতেছি, কোন পণ্যনাগরীর প্রসন্নতা লাভ জন্য আমি তোমার 
দত্ত অঙ্গুরী ত্যাগ করিয়া অ'সি নাই। যে ব্যবহার-শান্্র বিশারদ 
যুবক; স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, 
তাহারই করে সমর্পণ করিয়া আনিয়াছি। তাভাকে পুরস্কার 
্বরূপ তিন সহঅ মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা না 
লইয়া, তিনি এই অঙ্গুরীটা প্রার্থন। করিলেন । আমি প্রথমতঃ 
দিতে চাছি নাই । হিনি অসন্ধ্ হইয়া চলিয়|। গেলে, অক্ৃত- 
জ্ঞতার আরোঁপে লজ্জিত 'হইয়', অগত্যা প্রদান করিতে হইল ॥ 
প্রিয়তমে, তুমিও যদি তৎ্কালে তথায় উপস্থিত থাকিতে, অঙুরাঁ 
প্রদান জন্য নিশ্চয়ই নিজে আমকে অনুরোধ করিতে । 

আস্তনিও ছুঃখিতভাঁবে বলিলেন, দেখিতেছি আমিই এই 
ন্ঠখকর কলহের মূল। কিন্তু পোর্সিয়া হাসিতে হাসিতে 


৮৮ সেকসপিবারের গল্প । 


বলিলেন, আমাদের ভ্রীপুরুষের কথায় জআাপনি কাণ দিবেন না। 
তখন আন্তনিও হলিলেন, ভদ্রে, আমি একবার আপনার স্বামীর 
নিমিত্ত শরীর বন্ধক রাখিয়াছিলাম । যে কৌন্সিলী এই দম্পতি- 
কলহ বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে এতক্ষণে আমাকে 
প্রেতলোকে প্রস্থান করিতে হইত । যাহ! হউক, আমি পুনরায় 
বন্ধুর জন্য স্ীয় প্রাণ পণ রাখিয়া বলিতেছি, যে ইনি আর কখন 
আপনার অধিশ্বাসের কাজ করিবেন না। পোর্সিয়া কহিলেন, 
ভাল এখন আপনি জামিন হইলেন, তবে এই অঙ্গুরীটী আপ- 
নার বন্ধুকে দিয়া বালয়। দিন সেটার অপেক্ষা এটী যেন যত্নে 
রাখেন । 

বেসেনিও এই অঙ্গুরী পূর্ব প্রদত্ত অঙ্গুরীটী হইতে কিছুমাত্র 
ভিন্ন নহে দেখিয়। বিশ্জিত হইলেন। তখন পোর্সিয়া সহাস্যমুখে 
রহস্য প্রক'শ করিয়া, ত্ীকাঁর কণ্রলেন, নাথ । আমিই কৌনম্লিলি- 
বেশে রাজসভায় গিয়াছিলাম। বেলেরিও লিখিত এই পত্র খানি 
পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবে । সাইলকের যে কন্ঠাটী 
বই ধশ্মে নুতন দীক্ষিতা হইয়া খ্ব্টান যুবককে পতিত্বে বরণ করি- 
লাছেন, তিনিই আমাকে ত'হা!র পিতার ছুরভিপন্ধির কথ| জ্ঞাপন 
কুরেন। মহানুভব আস্তনিওর প্রাণসংহাঁর ভিন্ন যিছদি অন্ধ 
কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেনা শুনিয়া, কালব্যান্গ ন। করিয়া, আমি 
ক্থবিজ্ঞ কৌন্সিলি বেলেরিগুর নিকট লোক পাঠাইয়া দিই, এবং 
কৃত্রিম নেপথ্যবিধান করিয়া, তদ্দত পরিচ্ছদে আবৃতশরীর 
হইয়া, তোমাদেরই পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ ভিনিস নগরে উপনীত হুঈ। 
আর তোমাদেরই আগে আগে এই মাত্র বাটীতে পদার্পণ 'করি- 
্বাছি। স্থানান্তর গমনে তোমার অনুমতি লইতে পারি নাই 


ভিনিস্‌ নগরের বণিক । ৮ 


' বলিয়া আমার যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। বেসেনিও 
বিম্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে | আমি আপনাকে ধন্ত 
বলিয়। মানি, যে আমার গুণবতী পতী কর্তৃক সহোদরাধিক 
স্সেহভাঁজন «বন্ধুর প্রাণরক্ষা হইল । তুমি নিজগুণে আমাকে 
চিরক্রীত করিয়া রাখিলে। 
পোর্সিয়। এই সময়ে আস্তনিগওকে কয়েকখানি লিপি প্রদান 

করিলেন । সেইলিপিগুলি ঘটনাক্রমে তাহার হস্তগত হইয়- 
ছিল। তৎ্পাঠে আস্তনিও অবগত হইলেন যে এত দিন তাহার 
যেসকল বাণিজ্যপোত নিরুদ্দেশ ছিল, এক্ষণে পণ্যসম্ভার পূর্ণ 
হইয়। সে গুলি নিরাপদে বন্দরে আসিয়! প'ছিয়াছে। এই 
সদাশয় বনিক, পুনরায় সৌভাগ্যোদয় হওয়াতে, পূর্ব ছুর্গাতি 
বিশ্বত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইলেন) 
পোর্সিয়ার ভবন, সকলেরই আঁহ্নাদ-ধর্নিতে উৎ্সবময় হইল ; 
এবং বিচারগুহে শ স্ব পর়্ীকে চিনিতে না পারাতে, ও চাঁতুরী 
ভেদে অসমর্থ হইয়া অঙ্গুরী প্রদান করাতে, কতই হাস্য পরি- 
হাঁসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল । গ্রেসায়েনে, পুনর্বার নরিশার 
নিকট পূর্বঅঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়। আনন্দে উৎ্ফুল হইল এবং 
নিজ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়। নিষ্নলিখিত পদ্য রচনা করিয়া 
বলিল।_- 

| হত দিন রব ভবে, কিছুতে না ভয় হবে, 

ভয় পাত্র রহিল আমার। 
গাছে প্রিয়া নরিশার, প্রণয়ের উপহ।র 
এ অনুরী হারাই আবার ॥ 


শীতকালের উপন্যাম। 


সিসিলি ঘীপে লিয়ন্িস নামে এক রাজা! ছিলেন । তাহার 
মহছিফী হারমিয়নী রূপে গুণে নিরুপমা! ছিলেন । রাজা লিয়ত্তিস 
তৎ্সহবাসে পরম স্লুখে দিন যাপন করিতেন । এই গুণবত্তী 
ভার্ষযার প্রগ'ট প্রণয় লাভ করিয়া তিনি এত সুখী হইয়াছিলেন 
ষে পৃথিবীতে প্রার্থয়িতব্য কোন বগ্তরই অভাব বোধ করিতেন 
না। কেবল মণ্যে মধ্যে এই ইচ্ছা করিতেন যে যদি তাহার 
বাল)সখ|! বোহিমিয়ার অধিপতি পলিক্সিনিস দিসিলিতে 
শুভাগমন করেন, তবে তাহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার 
অভুলনা ললনার রূপ গুণ প্রত্যক্ষ করাইয়া, সুখের পরাকাষ্ঠ| 
প্রাপ্ত হন। লিয়ভ্তি ও পলিকিনিন্‌ উভয়ে বাল্যকাল হইতে 
একত্র অবস্থান করিয়! এক বিগ্ভালক্বে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
পরেম্ব দন পিতৃবিয়োগ হইলে পৈতৃক নিংহাসনে অধিরোহণ 
মানসে নিজ নিজ রাজ্যে আগমন করোন। সেই অবধি তাহা 
দের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কেবল লিপি, উপঢোকন 
ও দূত প্রেরণ দ্বার! প্রণয় রক্ষ! করিয়া আমিতেছিলেন। 

অবশেষে বারম্বার নিমন্ত্রণের পর; পলিকৃসিনিজ্‌ বোহিমিয়! 
পরিত্যাগ করিয়া সিঁসদিতে উপশ্থিত হইলেন। আশৈশব 
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প্রিয়বয়স্যের সমাগমে লিয়ন্তিস নিরবচ্ছিন্ন সুখে নিমগ্ন হইলেন 
এবং রাজ্ৰী হারমিয়নীকে বিশেষ করিয়া তধ্প্রতি সমাদর ও 
যড় প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বহুদিন অদর্শনের 
পর, প্রিয় বন্ধুদ্ধয় একত্র সম্মিলিত হইয়া! নানাবিধ কৌতুকজনক 
কথাপ্রসঙ্ষে কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সেই বাল্য- 
কালের কথ। তুলিয়া! পঠদ্দশায় কি করিতেন, কি কি প্রমোদ- 
কর ক্রীড়ায় ত্যাহাদের সময় অতিবাহিত হইত) গন্ন করিয়! 
ই.রমিয়নীর চিত্ত রঞ্জন করিলেন । 

অনস্তর কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বোহিমিয়া-রাজ রাজ্যে 
প্রভ্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, লিয়ন্তিস তাহ'কে 
আরও কিছু দিন অবস্থান কর্রবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 
গলিকৃসিনিস্‌ প্রথমতঃ বন্ধুর কথা রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই, 
অবশেষে যখন মধুরভাষিণী হরমিয়নী ভ্রীজনস্থলভ বাকৃকৌশল 
প্রকাশ করিয়া গমনের বাঁধা দিতে লাগিলেন, তখন আর বন্ধু- 
পত্রীর অবমাঁনন। করিতে পাঁরিলেন না, অগতা। আরও কিছুদিন 
বিলম্ব করিতে শ্রীকৃত হঈলেন। এই ঘটনায় লিয়স্ভতিসের মনে 
অকম্ম'ৎ ঈর্যার উদয় হঈল। আশৈশব পরিচিত বন্ধু যে সচ্চরিন্ব 
ও বিশুদ্ধ্গভাব, এবং পঠ্রিণীতা বনিতাও যে সাধবী ও পত্িগত- 
প্রাণা, ইহ বিশিষ্টরূপে অবগত থাকিলেও তাহার হৃদয় সংশর়- 
কলুষিত হইল। হারমিয়নী তাহারই মনগ্তর্টি সম্পাদন জন্ট 
নিদেশক্রমে বোহিমিয়াধিপতির শ্রতি যত সমাদর প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, ঈর্ধ্যানল প্রবল হইয়! ততই তাহার অস্তর 
দগ্ধ করিতে ল'গিল। অবশেষে বন্ধু-ক্সেহ বিসর্জন দিয়া, 
লিয়তিস প্রতিহি'স।-পরায়ণ নৃশংস রাক্ষদসদূশ হইয়। উঠিজেন। 
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এবং কেমিলো নামক অমাত্যকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা পলিকৃ" 
নিনিসের প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন । 

রাজপুরুষের। সচরাচর রাজার অনুগ্রহ লাভবাসনায় 
গ্ঠায় অন্যায় বিবেচনা! না করিয়। অবাঁধে ছন্দানুবৃত্তি করিয়। 
থাকে | কিন্ত কেমিলো সে ধাতুর লোক ছিলেন না, তিনি 
ধার্মিক ও সদ্ধিবেচক ছিলেন । রাজ। লিয়ন্তিসের সন্দেহ থে 
একান্ত অমূলক ভদ্িষয়ে সংশয়-রহিত হইয়া, তিনি পলিক্‌- 
সিনিসের প্রাণ হশন করিলেন না; প্রতাত উক্ত ভূপতিকে সমস্ত 
অবগত করাইয়া, সত্বর পলায়ন ছারা প্রাণরক্ষ। করিতে পরামর্শ 
দিলেন, এবং লিয়স্তিসের বিরাগ ভয়ে আপনিও স্বদেশ পরি- - 
ত্যাগ করিয়। বোহিমিয়! রাজ্যে গমন করিতে সম্মত হইলেন । 
পলিকৃসিনিন্‌ গুপ্তভাবে সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই 
জ্বরাজ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কেমিলোও তাহার 
বিশ্বান লাভ করিয়া, প্রিয়সথাঁর ন্যায় নিকটে থাকিয়া) 
কাঁলাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

পলিকসিনিসের পলায়নে ঈর্ধযাপরায়ণ লিয়স্তিসের ক্রোধ 
আরও উদ্দীপিত হইল । তিনি রাজ্বীকে, জট] নিশ্চয় করিয়া, 
শান্তি দিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । হারমিয়নী 
তৎকালে স্বীয় প্রথমজাত পুত্রটীকে কাছে বসা ইয়া তাহার মধুময় 
কথা গুনিয়। চিত্ত বিনোদন করিতেছিলেন। রাজা বলপুর্র্বক 
পুজকে গৃহাস্তরে প্রেরণ করিয়া, রাজ্জীকে কারাগারে পাঠাইয়। 
দিলেন । রাজকুমার নিতান্ত শিশু হইলেও, জননীর অপমানে 
একান্ত বিষগূচিত্ত হইলেন, এবং আহার নিদ্র। পরিত্যাগ করিয়। 
মনের অন্গখে কাল যাঁপন করিতে লাগিলেন। তীহার তদানীস্তন 
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ম্মবস্থা-দৃষ্টে পুরবাসীরা তাহার জীবন সংশয় বলিয়া আশঙ্কা 
করিতে লাগিল । 

নিসিলি-রাজ, যদিও নিজে বনিতাকে ব্যভিচ!রিণী স্থির 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি পাত্রমিত্রামাত্য প্রভৃতি গ্রকৃতি- 
পুঞ্জের সমক্ষে মহিষীর অপরাধের বিশ্বান্ত প্রমাণ; উপস্থাপিত 
করিয়া, আপনার নায়পরায়ণতা জক্ষুপ্ন রাখিবার মানসে, 
শ্রীন্দেশে দেলফস নগরে আপলো৷ দেবের মন্দিরে লৌক 
পাঠাইয়া দিলেন। এ ভ্রিকালজ্ঞ দেবতা, নিয়মচারিণী 
কৌমার-ব্রতধারিণী কুমারীগণের শরীরে আবিভূত হইয়া 
প্রত্যাদেশে প্রশ্থের উত্তর প্রদান করিতেন । স্তুতরাঁং ভবিষাতের 
গর্ভস্থিত বা পরে'ক্ষে সম্পাদিত বিষয় গুলি জানিবার জন্য 
লোকে নংনাস্থান হইতে এ মন্দিরে আগমন করিত। 

রাজ্ঞী হারমিয়নী কারাগার প্রবেশকালে পূর্ণগর্ভা ছিলেন । 
কিয়দ্িিন মধ্যেই তাহার এক কন্ঠ! ভূমি হইল। অপত্য-স্সেহের 
কি অনির্বচনীয় সহিমী! সেই অচিরজাত1 কল্যাটীর মুখাব- 
লোৌকন করিয়া, রাজ্জী ছুঃগভারের অনেক লাঘব বোধ 
করিলেন। তিনি কন্ঠ'কে কক্রাড়ে লইয়া, নেহভরে মুখঠশ্বন 
করিয়া বলিলেন, অয়ি হতভাগিনি। তোমার মত আমি ও 
পাপস্পর্শশূন্যা । 

আস্তিগোণিস নামে সিসিলিরাজের এক সদস্য ছিলেন। তাহার 
পড়ী পিন! রাঁজ্জীকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন । কল্যাটী 
জন্মগ্রহণ করিলে, পলিন। এক দিন কারাগারে যাঁইয়', এমিলিয়া- 
মায়ী রাজ্জীর এক পরিচাঁরিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলি- 


লেন, এমিলিয়ে ! তুমি মহিবীকে গিয়! বল, তিনি যদি আমাকে. 
৮৮ 
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বিশ্বাস করিয়া নব-প্রহনত কন্ঠাটী দেন, আমি লইয়া একবার 
রাজাকে দেখাই । কে জানে, হয়ত সন্তানের মুখ দেখিয়া তীহার 
হদয়ে করুণার সঞ্চার হইতে পারে। এনিলিয়৷ কহিল, ঠাকুরাণি! 
আমি এখনই গিয়া রাজমহিষীকে এই কথা নিবেদন করিব । 
কিয়ৎ্ক্ষণ অতীত হইল তিনি এই বলিয়া ছুঃখ করিতেছিলেন; 
যেহায়! আমার যদি কেহ হিতকাঁজ্টী থাকিত, তাহ হইলে 
সাহস করিয়া কন্তাটাকে রাজার নিকটে লইয়া যাঁইত। পলিনা 
বলিলেন, ভুমি রাজ্জীকে বলি ঘে তাহার পক্ষে যতদূর বলিতে 
হয় বলিব, রাজা বলিয়া ভয় করিব ন1। এমিলিয়! উত্তর করিল, 
জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, এই দুঃসময়ে আপনি রাজ্জীর 
যথেষ্ট উপকার করিতেছেন । অনন্তর এমিলিয়া হারমিয়নীকে 
পলিন!র প্রস্তাবিত বিষয় অবগত করাইলে, হিনি হষটচিত্তে 
কন্ঠা্টী পাঠাইয়! দিলেন, কেননা উহার আশঙ্ক। হইয়াছিল যে 
ফেহই সাহস করিয়া এ কার্য করিবে না। 

পলিন। কন্ঠাটী লইয়া রাজব[টীতে উপস্থিত হইলে, তাহার 
পতি তীহাকে নৃপতি সন্িধানে গনন করিতে বারংবার নিষেধ 
করিলেন, কিন্ত তিনি নিষেধ না মানিয়। রাজার সমক্ষে উপস্থিত 
হইলেন। এবং শিশুটীকে বিংহাদনের পাদপীঠে স্থাপন করিয়া 
রাঙ্্ীর সতীত্বের বিষয় ও সম্প্রতি তাহার প্রতি যে নিদারুণ 
নিষ্ঠুরতা আচরিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! মহিষী বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, আপনিই বিশ্বাসঘাতক |: 
সেই সাধ্বী স্জনবোধে আপনার হস্তে স্বীয় মানসন্রম স্তস্ত 
রাখিয়াছিলেন, আপনি বিশ্বীসভঙ্গ করিয়া মিছামিছি লোক-' 
সমাজে তাহার অপযশঃ, ও সেই সঙ্গে আপনার ওরসে তদগর্ড 
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জাত পুত্র কন্তারও কলঙ্ক, রটন। করিতেছেন। মহারাক্স! 
তীক্ষধার তরবার অপেক্ষা নিন্দুকের রশনা অধিক ক্রেশকর 
আঘাত দেয়। আপনি এই নবপ্রন্থত শিশুটীর পানে চাহিয়া 
দেখুন, দেখিবেন ইহার ক্ষুত্র অবয়বে আপনার প্রতিকৃতি 
কেমন অবিকল অক্ষিত রহিয়াছে । চোক, নাক, কাণ, জব, 
অধিক কি, আঙুলের নথ গুলি পর্যন্ত আপনার মত। জগদীশ্বর 
করুন যেন ইহার মন আপনার মত অশুদ্ধ নাহয়! মহারাজ! 
রাজ্ঞীর স্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি। জাপনি অমূলক 
সন্দেহ পরিত্যাগ করুন, এই কুল্মন্্ুকুমার কন্তাটীকে উঠাইয় 
ক্রোড়ে লউন, আর ইহার প্রহ্নতিকে বামে ব্সাইয়। নিংহাসনের 
শোভা বর্ধন করুন। নিরপরাধে সেই অপাপবিদ্ধা রমণীর 
মনে ক্লেশ দিলে আপনার ঘোরতর অধর্ম হইবে । 

কিন্ত পলিনার তীত্র অনুযোগে বরং শিপরীত ফল দর্শিল ॥ 
ব্লাজ। ভ্রুদ্ধ হইয়া! আন্তিগোণিসকে আদেশ করিলেন, তোমার 
এই ভুবুখো ম্ত্রীকে আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়। দেও । 

পলিন। আমিবার সনয়ে রাজার চরণতল হইতে কন্তাটী 
উঠাইয়। আনিলেন না। ভাবিলেন, কেহ নিকটে না থাকিলে, 
রাজার মন শাগ্ত হইবে» তখন শ্বাভাবিক অপত্যন্সেছের 
স্সাবির্ভাব হইয়া! তাহার বর্তমান মনোবিকারও দূর হুইবে। 
কিন্ত পলিন! বিষম ভমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুরী 
পরিত্যাগ করিবামাত্র রাজা আন্তিগোণিসকে আদেশ করিলেন, 
ভুমি এই দণ্ডেই পোতারোহণ করিয়! পাপিষ্ঠার গর্ভজাত এই 
কন্তাকে, দুরদেশে লইয়া, কোন অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। 
আইস) 


৮৮ | সেক্সপুয়ারের গল | 


আস্তিগোপিস্‌ কেমিলোর স্তায় ধন্ধভীরু ছিলেন না। তিন্নি: 
রথাবৎ বাজাদেশ পালন জন্য সেই অপোগণ্ড কন্তাটী লইয়া 
সেই দও্েই অর্ণবঘপৌতে আরোহণ করিলেন | 

রাজা, হারমিয়নীকে ব্যভিচারিণী স্থির করিয়া তাহার উপর 
এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে” আপলোদেবের গ্রত্যাদেশ প্রাপ্তির 
প্রেতীক্ষা না করিয়াই বিচারক অগুলীকে মহিষীর অপরাধানুরূপ 
দ্রণ্ড বিধান করিতে আজ্ঞা দিলেন । হারমিয়নী তথনও প্রসব" 
জনিত দৈহিক দুর্বলতায় শীর্ণ ও প্রন্থুত কন্ার নির্বাসনজনিভ 
শোঁকে নিরতিশয় বিষণ ছিলেন ; কিন্ত নিুর রাজ! তাহার সেই 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়া, রাজসভায় বিচারক মণ্ডলীর 
শমক্ষে তাহাকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজ্জী 
গ্রকৃতিবর্গের সমক্ষে, ঈর্ষ]াকলুষিত স্বীয় পতিকে আপনার নির্ঘজ্ 
চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে শুনিয়া, স্বণায় ও লজ্জান্ত 
কিয়ৎ্গ্ষণ আ্রিয়মানা থাকিয়।, উর্জন্বল বছনে স্বটুয় শুদ্ধচারিতার 
উল্লেখ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গ্রীঘদেশ-প্রত্যাগাত 
ব্যক্তিরা আপলোদেবের গ্রত্যাদেশ-লিপি লইয়! রাজসভায় 
প্রবেশ করিল । রাজ! মন্ত্রীকে সেই পদ্ধের সিল মোহর ভাঙ্গিয়! 
নর্বসমক্ষে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন । তাহাতে সংক্ষেপে 
এই কথাগুলি লিখিত ছিল “হ্থারমিয়নী মীধবী, পলিক্মিনিস্‌ 
নির্দোষী, কেমিলো। রাজভক্ত প্রজা) লিয়স্তিস ঈর্ধ্যাপরায়ণ 
পাষণ্ড, নষ্ট স্তর পুনরুদ্ধার না হইলে রাজার বংশ থাকিবে ন11” 
কিন্ত লিয়ত্তিষের মন ঈর্বযায় আবিল থাকাতে তিনি এই উৈববালী 
বিশ্বান করিলেন না। বলিলেন রাজ্জীর মঙ্গলাকাজ্ষী কোন 
ব্ক্তি প্রভারণা করিয়! প্রকৃত দেবাদেশ অপলাপ পূর্বক এই 
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কৃত্রিম লিপি প্রস্তত করিয়! দিয়াছে । অতএব, তিনি বিচারক- 
দিগকে বিহিত দণ্ডাজ্ঞ। প্রদ্ণান করিতে বলিলেন । কিন্ত তাহার 
বাক্য সমাপ্ত না হইতেই একজন ভৃত্য উর্ষশ্বাসে আসিয়া 
নিবেদন করিল, মহারাজ ! রাজমহ্িষীকে দণ্ড বিধান জন্য রাজ” 
সভায় আনয়ন কর! হইয়াছে শুনিয়া, রাজকুমার লজ্জায় প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । 

পুভ্রবৎসলা হারমিয়নী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়! মুচ্ছিতা 
ও ভূপত্তিতা হইলেন। লিয়স্তিপও পুজের মৃত্যু সংবাদে ব্যখিত- 
চিত্ত হইয়া, হতভাগিনী রাজ্জীর উপরে কাঠিন্য পরিত্যাগ পূর্বক 
নিকটবন্ভিনী পলিন। এবং পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, তোমরা 
স্থানাস্তরে লইয়া গুঙ্রীষ।দি দ্বারা ইচ্থার চৈতন্ত সম্পাদন কর ॥ 
পলিন। কিয়ৎকাল পরে গ্রত্যাবুত্ত হইয়া! রাজাকে সংবাদ দিলেন 
মহারাজ! সেই কালম্বরূপ মুচ্ছ। চৈতন্তের সহিত মহিষীর প্রাণও 
হরণ করিয়াছে । 

হারমিয়নীর মৃত্যু হইয়!ছে শুনিয়! লিয়ভিসের মনে অন্থভাপ 
উপস্থিত হইল । অন্তঃকরণে অনুশোচনা উপস্থিত হওয়াতে 
পতীর শুদ্ধচারিত! বিষয়ে তাহার যে বিষম সংশয় জন্মিয়াছিল 
াঁহা৪ অন্তন্থিত হইল। তখন তিনি আপলোদেবের বাক্য 
প্রকৃত বলিয়! বুঝিতে পারিলেন। রাজকুমার মৃত, কণ্যাটী 
প্রনষ্ট অর্থাৎ অন্দ্দিষ্ট, সেই নষ্ট বস্তর পুনরুদ্ধার ন। হইলে তাহার 
যে বংশ থাকিবে না এই দেব-বাক্যের সভ্যতা তাহার হদয়ঙ্ম 
হইল। তিনি তখন শৌকসস্তপ্ত চিত্তে কতই পরিদেবন! করিতে 
লাগিলেন । তাহার মনে হইতে লাগিল যে হায়, কেহ যদি 
আমার সেই হারানিধি কন্তাটী আানিয়! দেয়, সামি তাহাকে 
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সর্বন্থ প্রদান করি। রাজ লিয়স্তিস এইরূপ ছুর্নিবার ছুখে- 
দহনে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া! কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন । 

আন্তিগোণিন্‌ যে অর্ণবপোতে শিশু-রাজকন্যাকে লইয়া গিয়া 
ছিলেন, প্রবল বায়ুপ্রভাবে সেই পোঁত পলিকৃমিনিসের রাজ্য 
বোহিমিয়া দ্রেশের উপকূলে উপনীত হয়। আস্তিগোণিস তথাক্ 
অবতরণ করিয়া অরণ্য মধ্যে কন্তাটীকে নিক্ষেপ করেন । কিন্ত 
তাহাকে আর দেশে ফিরিয়া অ'সিতে হয় নাই । তিনি হাতে 
হাতেই আত্মকত নৃশংস কন্মের ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি 
অরণ্য হইতে প্রত্াগমন করিতেছিলেন এমন সময়ে এক ভল্ল ক 
'ীক্ষ নথরে তীহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ সংহার করে । 
জ'হাজখানিও ঝটিক!বেগে নাবিক সহিভ সমুদ্রে মগ্ন হইয়] যায়। 

হারমিয়নী কারাগ!র হইতে রাঁছার নিকটে কন্যাটী পাঠা- 
ইয়! দিবার সময়ে তাহাকে মহা বননভূষণে সজ্জিত করিয়া 
দিয়ছিলেন। আন্তিগোণিস কন্যাটীকে বনমধ্যে বর্জন কালে 
তাঁহার অঙ্গ হইতে সেই সনস্ত বেশকুষ! উম্মোচন করেন নাই, 
অধিকস্ত একখণ্ড ক!গজে, তাহার মহণ্ড বংশে উত্পত্তি ও বর্তমান 
বিপত্তির বিবরণস্থচক গুটিকত কথ! আভাঁসে লিখিয়া, সেই 
কাগজখানি বন্ত্রের একপার্খে আলপিনবিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । 
আস্তিগোনিস বালিকাটীর “পর্দিতা” এই নামকরণ করিয়। 
্বপ্রদত্ত সেই নামটীও কাগজে লিখিয় দিয়াছিলেন । 

দৈবযোগে এক মেষপালক সেই অরণ্যপথে গমন কালে 
বালিকাঁটীকে দেখিতে পায়, এবং তাহাকে গৃহে লইয়া! গিয়া, স্বীয় 
স্রীকে তাহার লালন পালনের ভার দেয়। পর্দিতা সেই মেষ- 
গালকগৃহে যত্বপূর্বক পাঁলিতা হইয়াছিলেন। তাহাকে পালন 
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করিতে মেষপালককে কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, প্রত্যুত্ 
সে তাহার দ্বার! বিলক্ষণ লাভবান্‌ হইয়াছিল। কেননা তাহার 
শরীরে যে সমস্ত মহামূল্য রত্বীলঙ্কার ছিল, মেষপালক তাহার 
কিয়দংশ বিক্রয় করিয়1 অসম্ভাবিত-পুর্ব ধন লাভ করে । হঠাৎ 
ধনাগম হওয়াতে পাছে লোকের মনে কোন প্রকার সনেহ জদ্ষে 
এই আশঙ্কা প্রযুক্ত সে পূর্ববসতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র 
আসিয়া বাস করে এবং বহুসংখ্যক পশুযুথ ক্রয় করিয়া পশুচারণ 
বার! ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। পর্দিত1 মেষপালক- 
দম্পতী দ্বারা অপত্যনির্কিশিষে প্রতিপালিত হওয়াতে আপনাকে 
মেষপাল:কর কন্যাই বিবেচন। করিয়াছিলেন । 

কালক্রমে পর্দিতা যৌবনবতী হইয়। শাণবিশোধিভ মনির 
হ্যায় উজ্জ্বল শ্রী প্রাপ্ত হইলেন । ভিনি জননীর রূপ গুণ শীলতা- 
দির উত্তরাধিক'র করিয়াছিলেন, অতঞব সেই নীচ মেষপালকের 
গৃহে পালিত হইলেও তাহার আচরণে এরূপ ভব্যতা ও মধুরতা 
প্রকাশ পাইত, যে তদ্দর্শনে কাহার এব্সপ সংশয় জনম্মিতে 
পারিত না যেতিনি তাহার জনকগৃহে রাজ-সভাসদ বর্গ পরি- 
বেষ্টিত হইয়! সমাজ-নীতি শিক্ষা করেন নাই। | 

বোহিমিয়ারাজ পলিকৃসিনিসের ফৌরিজেল নামে একমাত্র 
পুত্র ছিল। এ রাঙ্গকুমার এক দিন মুগয়াকালে মগের অন্ুসরণ- 
ক্রমে পর্দিতার পালয়িতা মেষপালকের ভবনে উপস্থিত হন, এবং 
তথায় সেই স্ুকুমারীর রূপ লাবণ্য ও মধুর শ্বভাঁব দর্শনে বিযো- 
হিতচিত্ত হন। রাজকুমার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াও 
পর্দিভার প্রতি অনুরাগ দমন করিতে পারিলেন না। অন্যান্ত 
কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কেবল সেই সুহাসিনীৰ্ 


৯২ সেজপিয়ারের গল্প । 


মোছিনীমূর্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অনস্ভর চিত্তবে 
বশীভূত করিতে না পারিয়া, এক নামান্য ক্ষক-যুবকের পরি 
চ্ছদ ধারণ পূর্বক, পর্দিতার সন্র্শন লাভ ও তৎ্সহ কথোপ- 
কথনে চিত্র-বিনোদন মানসে সেই মেষপালকের আবাসে 
যাতায়াত আরভ করিলেন। 

_ ব্াজ। পলিকৃসিনিন্‌ রাঁজভবন হইতে পুভ্রকে সর্বদা অন্থুপ- 
স্থিত দেখিয়।, সংশযিত-চিত্ত হইলেন ₹ এবং গোপনে চর-নিয়োগ 
করিয়া, কুমার একাকী কোথায় গমন করেন সমস্ত বৃত্তান্ত অব. 
গত হইলেন । অনত্তর হ্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিবার মানসে 
কেমিলোকে লঙ্গে লইয়। সেই মেষপালকের ভবনে গমন করি- 
লেন। সিসিলি রাজো প্রাণরক্ষা করাতে কেমিলো বোহিমিয়া- 
রাজের অতিশয় বিশ্বামভাজন হইয়াছিলেন । 

রাজ! পশিক্পিনিন ও কেমিলো৷ উভয়েই ছগ্মবেশ ধারণ 
করিয়া, মেষপ/লকের ভবনে উপনীত হইলেন। সে দিবস তথায় 
মেষমুগ্ন নামক উত্সব উপলক্ষে মহতী ঘট। হইয়াছিল। ছুই 
কন বিদেশীকে সমাগত দেখিয়া, বুদ্ধ মেষধপালক নিমন্ত্রিতগণের 
ন্যায় উহাদেরও সমাদর করিল, এবং ইচ্ছামত পান-.ভোঁজনে 
ও আমোদপ্রমোদে শ্রান্তি দুর করিতে অনুরোধ করিল । 

এই উত্সবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিরতিশয় আনন্দে মগ্ন 
হইয়াছিল । সকলেরই মুখাবয়বে ক্ষর্তি প্রকাশ পাইতেছিল। 
কোন দিকে নবদূর্বাদল-পরিশোভিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে কৃষীবল- 
রুণতকুণীরা নৃত্য করিতেছিল; কোন স্থানে বা পণ্যবিক্রেতা 
দোকান সাজাইয়, যুবকদিগকে ন্ব দ্ব গ্রণয়িনীর অভিলষিত 
নানাবিধ সামএী বিক্রয় করিতেছিল ); কোথাও বা! গাহারীয় 


শীতকালের ীন্যাস। ৯৩ 


উব্যাদির ভূরি প্রমাণ আয়োজন হইতেছিল। ফলতঃ সকলেই 
কোন না কোন কাধে লিগ ছিল। কেবল ফোরিজেল ও 
পর্দিতা, অনন্যকন্মী হইয়া এক্রান্তে বসিয়। একতাঁন মনে 
পরস্পর বিশ্রন্ধ আলাপে নিমগ্ন ছিলেন । 
মেষপালক পালিতাঁ ছুহিতাকে কন্ঠানির্বিশেষে স্নেহ 
করিত। গৃহিণী অব্্মানে এই উৎসবের দিনে সেই 
পাঁলিতা ছুহিত! গৃহমেধিনীর কর্তব্য কাধ্য সম্পাদন করে ইহাই 
তাহার ইচ্ছ! ছিল। কিন্ত মুগ্ধক্বভাব। পর্দিতা, শালীনতা-জনিত 
সংকোচ*নিবন্ধন প্রাধান্য লইতে পরাক্ষুণী ছিলেন; এবং 
প্রণয়ভাঙ্গন ফোঁরিজেলের সহিত বিশম্তালাপে ব্যাসক্ত চিত্ততা- 
বশতঃ আগন্তক ব্যক্তিছ্বয়ের প্রতি গৃহশ্বীমিশীর কর্তব্য সমাদর- 
প্রদর্শনেও বিস্থাত। হইয়াছিলেন। তদ্দষ্টে মেষপালক কিঞ্চিৎ 
অনুযোগব্যঞ্রক স্বরে তাহাকে বলিল; ছি বসে! বুড়ী বাচিয়। 
থাকিলে আজিকার দিনে তাহার কতই কম্মতৎ্পরত। দেখিতে 
পাইতাম । তাহার ভিলা বিশ্রাম থকিত না, আপনিই কত্রী 
আপনিই দ্রানী, আপনিই পাচিকা, আপনিই পরিবেশিকী ; 
এই কাহাকে অভ্যর্থন|। করিতেছে, এই ক'হ'কে ভোজন করাই* 
তেছে। সকলেরই সহিত আলাপ করিতে, মকলেরই পরিচর্ধ্যা 
করিতে, ব্যস্ত থাকিত 3 আর ভূমি কিন। নিক্ষশ্মী কইয়। কাল 
কাটাইতেছ, তোমাকে দেখিলে বোধ হয় ভূমি যেন নিজে 
নিমন্ত্রিতা হইয়া আর কাহার বাটীতে আলিয়াছ। লজ্জা ও 
মংকোচ ত্যাগ করিয়া, এই যে দুইটী অপরিচিত ব্যক্তি আপিয়া- 
' ছেন, ইঠাদিগের সমুচিত অভ্যর্থনা কর । শিষ্টাচারেই সম্প্রীতি 
তি হয়। 


৯৪ সেক্সপি্নাপের গল্প । 


তখন পর্দিতা, মেষপালকের অনুজ্ঞানগসারে অভ্যাগতদিগকে 
হাগত সস্ভাষণ করিলেন। এবং পর্বাদি উপলক্ষে গোপকুমারী- 
দিগের অনুষ্ঠিত রীতির অনুবর্ন করিয়।, সমাগত সকল ব্যক্তিকে 
পুস্পোপহার প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন? রাজ! ও কেমিলোর 
নিকটে কুম্থুমকরগ্ডিকা লইর। উপস্থি হইলে, রাজ। বলিলেন, 
কল্যাণি! বসন-ভূষণাদি বয়সের অনুরূপ হইলেই ভাল হয়, ভুমি 
আমাদিগকে পরিণত বয়সের উপযোগী পুষ্প প্রদান কর । এই 
উপলক্ষে রাজার সহিত পর্দিতার কিয়ৎ্ক্ষণ কথোপকথন হইল । : 
পর্দিত। পুষ্পের উৎকর্ষ স।ধনের নিমিভ কৃত্রিম উপায়ে বৃক্ষোৎ- 
পাদনের, ও কান্তিচ্ছটা বিকাশের নিমিত্ত মহিলাদিগের 
বিলেপনচুর্ণে গুস্থলের শোভ! বন্ধনের নিন্দা করিয়া, নরপত্তি- 
সমক্ষে স্কীয় বাকৃপটুভার ও খজুঙ্গভাযবের পরিচয় প্রদান 
করিলেন। ত'হ'র সরল অথচ ললিত ঝাঁক্যগুলি শুনিয় 
রাজ! বিশ্মিত হইলেন, এবং পুষ্প গ্রহণ করিয়া, জনাস্তিকে 
কেমিলোকে কহিলেন, দেখ ভাই, ইতরবংশে আমি এমন 
ক্নদরী কন্যা কখনও দেখি শা, ইহার আকার প্রকার ও কথা 
রার্তীর ভঙ্গী দেখিয়। বোধ হয় যে এ, এই মেষপালকের কুটীর 
পেক্ষা মহন্তর স্থান অলঙ্কত করিবার যোগ্য । কেমিলো 
বলিলেন, মহারাজ ! যথার্থ আজ্ঞ। করিতেছেন, এই কুমারী রূপে 
গুণে রাখালদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবার যোগ্য। | 

পদিতা রাজাকে পুষ্প প্রদান করিয়া, প্রিয়দর্শন কোরি- 
জেলের গুতি প্রণয়নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক বলিলেন, সৌম্য ! 
€তাঁমাকে এই শীতকাঁলের ফুল দিতে আমর মন সরিতেছে ন1। 
নবযৌবন তোমার শরীরে নববিকশিত কুম্ম্মমঞ্জরীর শোভ! 


শীতকালের দ্পন্তাস। ট্ 


ঘ্টাপ্ত করিয়! দিয়াছে, ভোমার বয়সের অন্থরূপ ফুল কোথার 
পাই! হায়! এই সময়ে যদি কোন দেবকামিনী ফুপা করিয়া 
হণ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতেন, অথব। অকাল বসস্তের় উদয়ে, 
সৌন্দর্য্যে রতিদেবীর শরীর শোভাঁ-বিনিন্দী এবং সৌরভে 
বারিধিনন্দিনী ইন্দিরার নিশ্বাসবাসু-বিজয়ী, প্রচুর পুষ্প প্রস্ফটিত্ব 
হুইত, তাহ! হইলে মনের পাধে মালা গাথিয়! তোমারে লাজাইয়! 
দিতাম। অনস্তর এই মনোভিলাষপ্রকাশে লঙ্জিতা হইয়া 
শ্মিতমুখে ফোরিজেলের বাহ ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 
ভদ্র! উত্সব সময়ে খীহার। কুম্থম বিতরণ করিয়! থাকেন। 
তাহাদিগের বাচালত অনুকরণ করিতে গিয়! আমার এই কথা 
গুলি নিন্দার হইল নাভ? 

পদিতা ও ফে'রিজেল যে সময়ে কথোপকথনে প্রবুস্ত ছিজেন, 
রাজ! সেই সময়ে বুদ্ধ মেষপালকের নিকটে যাইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভদ্র! এ যে স্ুপ্রী যুবকটা তোম্!র কন্তার সহিত কথা 
কহিতেছেন, উটি কে? মেবপালক বলিল, মহাশয়, শী কষক- 
যুবকের নাম দোরিক্লিস। উনি আমার কন্তার বিবাহার্থ কইয়া 
ছেন এবং তহ!কে অত্যন্ত ভাল বাসেন ইহ] ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ 
সত্য বলিতে কি, আমার কন্যযকেও উহ্থার প্রতি অতিশয় অন্ুরক্ঞ 
দেখিতে পাই; এমন কি, ইহাদের উভয়ের মধ্যে কে কাহাকে 
অধিক ভাল বাসে নির্ণয় করা কঠিন। দোরিক্রিস যদি আমার 
কন্তার পাঁণিলাভে সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে তাহার যেকি 
শুভাঁদৃ তিনি তাহা শ্বপ্লেও অন্ুভব করেন নাই । মেষপালকের 
এই কথা বলিবাঁর গুঁঢ় তাৎপর্য ছিল। এ বৃদ্ধ অরণ্য-নিক্ষিত্ 
পর্দিতার গাত্রে যে সকল রড়ীলঙ্কার পাইয়াছিল, তাহার কিয়দংষ্থ 


৯৬ সেক্সপিরীরের গলা 


বিক্রয় করিয়া, অবশিষ্ট গুলি বিবাহ সময়ে যৌতুক স্বরূপ তৎ 
পাণিএহীতাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্তবপূর্রবক রক্ষ। করিয়া" 
ছিল। ভাঁদুশ যৌতুকপ্রাপ্তি সচরাচর কোন কৃষকযুবকের ভাগ্যে 
ঘটে না এই বিশ্বাস থাকাতেই সে পর্দিতার পাণিগ্রহীতাকে 
লৌভাগ্যবান্‌ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছিল । 

মেবপালকের সহিত কথা ভঙ্গ করিয়া, রাঁজা পলিক্বিনিন্‌, 
পুজের নিকটে গমন করিলেন, এবং তাহাকে অপরিচিত-পূর্ব্বের 
সায় মড্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ওছে যুবক, তুমি প্রণয়রসে নিমগ্ন 
হইয়া উপ্‌স্থিত উত্সবের কোন আমোদে আমোদী হইতেছ 
ন।? আমার যৌবন সময়ে আমি প্রণয়পাত্রীকে কত উপহার 
প্রদান করিতাম, পণ্যবিক্রেতা তোমার সম্মুখ দিয় চলিয়া গেল, 
তুমি তোমার প্রণয়িনীর মনন্থষ্টি সম্পাদন জন্য কোন সামগ্রীই 
ক্রয় করিলে না যে? 

রাজা ও কেমিলো এরূপ কৌশলে ছন্মবেশবিন্যাস ও শ্বর- 
বিকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে চিনিয়! লওয়। 
রাজপুজের সাধ্য ছিল না। অতএব ভিনি যে পিতার সহিত 
কথা কচিতেছেন ইহা ঘুথাক্ষরেও বুঝিতে না পারিয়। সরল- 
ভাঁবে উত্তর করিলেন, মহাশয়, অ[মার প্রেয়সী সামান্ত উপ- 
ছায়ের অভিলাষিণী নন, তাহার ঈপ্পিত উপহার আমার হৃদয়- 
মধ্যে নিহিত আছে । অনস্তর পর্দিতাঁর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 
প্রিয়তমে ! এই প্রাচীনের কথ] শুনিয়! বোধ হইতেছে ইনি এক 
সময়ে প্রণয়ের রপজ্ঞ ছিলেন, অতএব আমাদের প্রণয় বন্ধনে 
উচ্থাকে সাক্ষী করিব। এই তোঁমার স্মকোমিল পাঁণিপল্পব স্পর্শ 
করিয়া আমি আজি সর্বসমক্ষে মুস্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, ষে 


শীতকালের চিগীন্যাস । ৯ 


ধলি বিশাল সাআজ্যের আধিপত্য, ভুবনমোঁহন সৌনার্য্য এবং 
লোকোত্তর শৌর্যবিদ্যাদি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমার প্রণয় 
লাভ ব্যতিরেকে ততাব তুচ্ছ জ্ঞান করি । তুমি বিমুখী হইলে 
এই সংপারই আমার অসার হইবে | 

ফোৌরিজেলের ঈদৃশ এঁকান্তিক অনুরাগপূর্ণ বাক্য শুনিয়া 
বৃদ্ধ মেবপালক, পালিতা কন্ঠাকে জিজ্ঞানা করিল, কেমন 
বসে! তুমি কিবল। পর্দিতা লজ্জানম্রমুখে উত্তর করিলেন, 
'উষ্নার উপর আমার অনুরাগ যেমন পবিত্র, আমার বিশ্বাস 
জমার উপর উবার অনুরাগও সেই কূপ পবিত্র । তখন মেধ- 
পালক পর্দিত1 ও ফোরিজেলের হস্ত গ্রহণ করিয়! উভয়ের পাঁশি- 
তল সংযোজন পূর্বক বাগদান কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হইল । 
ছদ্মবেশী রাজ। ভাহাকে কিয়ৎ্ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া, 
রাখালবেশী নিজ পুক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে যুবক ! তুমি 
কি পিতৃহীন? পরে, রাজপুত্রের মুখে তীহার জনক জীবিত 
আছেন উত্তর পাইয়া কহিলেন, তবে কি বার্ধক্য বশতঃ তোমার 
পিতার ভীমরথী হইয়াছে? ইন্দ্রিয় ৰকল কি আর তাহার আয়ত্ত 
নাই? তিনি কি কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণে অনমর্থ হইয়া একে- 
বারে কম্মের বাহির হইয়াছেন? তাহা ও নয় শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার 
কহিলেন, তবে তুমি তাহার অসমক্ষে সহস। ঈদৃশ বাস্ত হইয়' 
এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছ কেন? ইহা কি তোমার 
পিতৃভক্তির অনুরূপ কার্য হইতেছে? পুর যে কন্যাকে পরিগ্রন্ 
করিয়। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন সেই কন্া তাহার মনের মত 
ইইবে ইহাও যেমন যুক্তি-নঙ্গত, পুভ্রমনোনীতা পুত্রবধূ হইতে 
বংপের বিশুদ্ধতা কতদূর রক্ষিত হইবে সমীক্ষ্যকারী পিত| সে 

নট 


৯৮ সেক্সরিয়ারের গল্প । 


বিষয়ে বিবেচন! করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিবেন, ইহাও 
তেমনই সঙ্গত কথ বিবাহের সম্বন্ধ নিরূপণে পিতার প্রাধান্ত 
না থাক| ভাল দেখায় না। রাজপুত্র উত্তর করিলেন, মহাশয় ! 
আপনার যুক্তির সারবত্ত। স্বীকার করিলেও, আমি এখন উপস্থিড 
কার্ষ্য বিরহ হইতে পারি না। আপনি আমাদের এই সন্বন্ধ- 
বন্ধনে সাক্ষী হউন । 

তখন রাজ! আস্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে কুলাজাঁর ! 
আমি ভোব এই -সঙ্বন্ধ ভাঙ্গিয়। যাইবার সাক্ষী রহিলাম। 
অনন্তর ইতর বংশোস্ভবা কন্যার সহিত পরিণয়স্থৃত্রে বন্ধ হইতে 
উদ্যত হওয়াতে, পুত্রকে যাঁরপর নাই ভরৎ্সন! করিয়া, পর্দি- 
তাঁকে কহিলেন, ওরে দুঃসাহসিকে ' যদি পুনবাঁয় রাঁজপুভ্রকে 
নিকটে আসিতে দিদ্‌, তোকে গোঠীশুদ্ধ একখাতে নিখাত 
করিব । 

রাজা এইরূপ তিরঙ্কার করিয়। রোষভরে সে স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। দেশাধিপতির আবির্ভীবে ও তাহার সামর্ষ- 
মৃন্তি অবলোকনে ক্ষকসম্প্র্দায়ের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া- 
ছিল। বৃদ্ধ মেষপালক এত ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল যে তকালে 
একটাও কথা৷ কহিতে পারিল ন।। কিন্ত পদিতা তাদৃশ শঙ্কিতা 
হন নাই । রাজবংশে উত্পতি নিবন্ধন বরং তাহার হৃদয়ে 
অভিমান সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল । তিনি রে:বন্করিতাধরে বলি- 
লেন, রাঁজার রাগে আমি ভয় পাই নাই, তিনি উচ্চ বংশের 
বড়াই করিলেন, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাকে 
বনি, মহারাজ! যে হৃ্য আপনার অট্টালিকার উপরে আলোক 
বিতরণ করেন, আমাদের এই দরিদ্র কুটীরে সেই হুর্য্যেরই 


শীতকালের উপাান্ভাস । ৯৯ 


ফিয়ণ পতিত হইয়া থাকে, নীচ বলিয়া হুর্ধ্যদেব আমাদিগকে 
কোন ইতর বিশেষ করেন না। অনস্তর, প্রণয়ে ভগ্নমনোরথ 
হইয়া, দীন ভাবে বলিলেন, আমার ব্ুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। আর 
আমি প্রণয়ের কথায় কাণ দিব না। রাজপুত্র! আপনি 
আমাঁকে ত্যাগ করিয়। রাজধানী গমন করুন। অতঃপর গাতী- 
দোহনে ও অশ্রুবর্ণেই আমার দিনপাঁতি হইবে । 

কেমিলো, রাঁজপুত্রকে সঙ্গে লইয়! যাইবেন বলিয়া 
রাজার সহিত প্রস্থান করেন নাই । তিনি, ফোরিজেলকে 
তখনও পদিতার সঙ্গত্যাগে অনিচ্ছুক দেখিয়! কহিলেন, কুমার ! 
আপনার অসঙ্গত কাখ্যে রন্গ। যার পর নাই রুষ্ট হইয়াছেন, 
অতএব আপনি এখানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব ন। করিয়া, আমার 
সহিত রাজধানীতে আগমন করুন। কিন্তু ফোরিজেল 
ম্পষ্ট্‌ক্ষরে কেমিলোকে বলিলেন, মন্ত্রিন! পিতার ইচ্ছা হুয় 
আমাকে ত্যাজ্যপুজ করুন, আমি এই সরল। বাঁলারে কিছুতেই 
পরিত্যাগ করিব ন1, দেশানভ্তরে লইয়া যাইয়। ইচ্ছার পাণিগহ্থণ 
করিব । বোহিমিয়ার সিংহাসন ত তুচ্ছ কথা, লোক-প্রকাশক 
সর্ষেযর যত দূর দৃষ্টি চলে ততদূর আয়ত সাত্তরাজা, বস্ুষ্বরার 
গর্ভে যত মণি মাণিক্য নিহিত আছে তত্তাবৎ্ এবং রতাকর 
সাগর স্বকীয় কুক্ষি মধ্যে বত রত্বু লুকাইয়। রাঁখিয়াছে তৎসমু- 
দায়, আমারে প্রদান করিলেও আমি এই স্থুলোচনার সহিত্ত 
যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছি তাহা লঙ্ঘন করিব না। 

পদ্দিতার উপর বর্বা্রকুমারের এই রূপ অচল অনুরাগ দর্শনে, 
এবং সেই তরুণীর মনম্থিনী-শ্বভাব-স্ুলভ সাভিমাঁন অথচ ভব্যতা- 
স্থুচক বাক্যপরম্পর] শ্রবণে, বোছিমিয়াধিপতি তাহাকে নীচ 


১০৪ সেক্সশ্বিয়ারের গল্প | 


বলিয়া যতদূর স্বণা করিয়াছিলেন, তিনি সে ত্বণার পাত্রী নন; 
গ্রত্যুত তাহাতে মহত্ব আছে, বুঝিতে পারিয়া, কেমিলো, রাঁজ- 
পুজের মনোরথ পূরণে ও সেই সঙ্গে আপনারও অভিলাষ 
সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি বহুদিন সংবাদ পাইয়াছিলেন 
যে সিসিলিরাজ লিয়স্তিস, আত্মচিভ্ুবিকার বুঝিতে পারিয়া, 
তাহার উপর অক্রোধ হইয়াছেন। যদিও বোহিমিয়াধিপতি 
তাহাকে প্রিয় সখার ন্যায় সমাদর করিয়া! আপনার সভায় রাখিয়া- 
ছিলেন, তথাপি জন্মভূমি সন্দর্শন করিতে ও চিরসেবিত শ্বদেশীয় 
নুপতির নদস্ত হইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল । অতএব, 
তিনি ফোরিজেলকে বলিলেন, যদি আপনি এই বর-বর্ণিনীকে 
লইয়! বোহিমিয়! পরিত্যাগ করিয়া সিসিলি-রাজ্যে স্বাইতে শীত 
হন, আমি আপনাদিগকে থাকার রাজার আশ্রয়ে রাখিতে 
পারি; আর পরিশেষে সিদিলিরাজের অনুরোধক্রমে হয়ত 
রাজা পলিকৃসিনিন্‌ আপনাদের বিবাহে মতও দিতে পারেন । 
এই অন্থকুল প্রস্তাবে প্রণয়িযু্গল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। 
অনস্তর কেমিলে৷ কালবিলম্গ ন! করিয়া পলায়নের সমন্ত উদ্যোগ 
করিলেন, এবং পর্দিতার পালয়িতা সেই বৃদ্ধ মেষপালককেও 
. সঙ্গে লইয়া, অর্ণবতরিযোগে পিদিলিরাজ্যা ভিমুখে প্রস্থান করি- 
লেন। মেষপালক আসিবার সময়ে ভন্তান্ত সম্পত্তির সহিত 
বনমধ্যে শিশু পদিতার গাত্রে যে বস্ত্রালঙ্কারাদি পাইয়াছিল, 
সেগুলিও সঙ্গে লইয়াছিল। 

কিয়প্দিন মধ্যেই তাহার! লিসিলি রাজ্যে উপনীত হইলেন। 
রাজা লিয়স্তিন্‌ স্নেহ সহকারে কেমিলোকে পূর্বপদে অভিষিক্ত 
করিলেন এবং রাজপুত্র ফোৌরিজেলের প্রতিও প্রচুর সমাদর 


শীতকালের উপন্যাস । ১৭১ 


প্রকাশ করিলেন ৷ কিন্তু সর্বাপেক্ষা পর্িতা তাহার সমধিক 
ম্বেছের পাত্রী হইয়াছিলেন | পর্দিতার অবয়বে রাজ্ঞী হার- 
মিয়নীর সাদৃশ্ঠ দেখিয়া সমস্ত পূর্বকথা নবীন ভাবাপন্ন হইয়া 
তাহার শ্মতিপথে উদিত হইল । তিনি সেই কন্তাটাকে নিরীক্ষণ 
করিয়া মনে মনে কহিলেন, হায় আমার কন্তাটী যদি জীবিত 
থাকিত তাহ! হইলে সেও এই রূপ লোচনাননদদায়িনী হইত | « 

পিসিলিরাজ লিয়ন্তিসের কন্ঠ! শৈশব লময়ে অন্ুদ্দিষ্ট| হইয়া- 
ছেন অবগত হইয়া, এবং পর্দিতাকে দেখিয়া রাজার অভ্তঃকরণে 
বাৎ্সল্যের সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়!, বুদ্ধ মেষপালক মনে মনে 
চিন্তা! করিল যে সময়ে মিসিলি রাজকন্যা নির্বাসিতা হন আমিও 
ঠিক দেই সময়ে পদিতাকে অরণ্য মধ্যে কুড়াইয়া পাই। ইহার 
বেশতৃষাড রাজকন্যার যোগ্য ছিল, অতএব এই পদ্দিতাই সেই 
রাজকন্তা! হইবেন ! বৃদ্ধ মনোঁষধ্যে এই বিতর্ক করিয়! রাজ- 
সকাশে উপস্থিত হইল এবং আহ্বপুর্বিক সমস্ত বৃভাক্ত নিবেদন 
করিল । 

তৎ্কালে রাজসভায় আন্তিগে'ণিসের পড়ী গলিনাঁও উপ- 
স্থিত ছিলেন । ভিন, রাজ্ৰী হারমিরনী যে বসন ভূষণে সজ্জিত 
করিরা, বিশেবতঃ যে অস্থুলভ রতুটী কদেশে পরাইয়া, রাজ- 
সন্িধানে প্রেরণ জন্য কন্যাটীকে তীহাঁর হস্তে অর্পণ করেন, 
েষপালক কর্তৃক উপস্থাপিত বন ভূষণের সহিত নেই গুলির 
অভিন্নতা নির্দেশ করিয়া দিলেন । বস্ত্রাঞ্চল নিবদ্ধ লিপিথণ্ডে 
আত্তিগোণিবের হল্তাক্ষরও তীহার বাক্যের পমর্থন করিল। 
এই রূপ অভিজ্ঞানপরম্পরাঁয় পর্দিতা যে লিয়স্তিন নৃপতির 
ছনয়া তদ্ধিষয়ে আর কাহারও সংশয় রহিল না। সাহুচর 


১৪২ সেক্সপিয়ারের গল্প । 


আানভ্তিগোণিসের যে রূপে অপমৃত্যু ঘটে, মেষপালক সে কথাও 
ব্যক্ত করিল । পলিনার অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্য ও বিষাদের, 
আবির্ভাব হইয়[ছিল। অনুর্দি্টা রাঙ্গতনয়ার পুনঃপ্রাপ্তিতে 
তাহার যে পরিমাণে হর্ধ হইয়াছিল, পতির নিধন সংবাদে সেই 
পরিমাণে বিষাদও জন্মিয়াছিল | 
প্রনষ্ট আন্মজার পুনরুদ্ধারে, রাজা লিয়স্তিম আহ্নাদে উৎ- 
ফুল্প হইলেন, এবং কন্য। যে শৈশব অতিক্রম করিয়া ফৌবন- 
সীমায় প্রবেশ করিয়াছেন ভাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তাহাকে 
বারংবার ক্রোড়ে উত্তোলন করিলেন । অনস্তর আনন্দোচ্ছণস 
কিখিংও খববীভত হইলে, ছিনি রাজ্কীর ভাদুশ শোঁচনীয় মৃত্যু 
স্মরণ করিয়। নিতান্ত খিদ্যমান ভইলেন, এবং পদিতার চিবুক 
ধারণ করিয়া বলিলেন, হায় ধসে! এখন যকি তোমার গর্ভ- 
ঝারিপী কডিত্র। থাকি: 
পলিন। বদিন পুর্েই পিকে নিহত স্থির করিয়াছিলেন 
অতএব এক্ষণে নব-বৈধব্য-বেদনায় বিবশ। হইলেন না। তিনি 
রাজ্জবীকে অতিশয় ভাল ঝাঘিভেন, এক্ষণে সেই রাজ্বীর তনয়া- 
টীকে পাইয়া উপস্থিত আজ্লাদের “াদগ্রাহিণী হইলেন; এবং 
রাজাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক 
স্ুনিপুণ ভাঙ্করের দ্বারা মহিষীর প্রতিকৃতি নিশ্বাণ করাইয়া 
আমার বাটাতে স্থাপন করিয়াছি । প্রতিমাখানি এমনি অবিকল 
কইঘ়াছে যে দেখিলে পয়ং মহিষী বলিয়া আপনারও ভ্রম জন্মিবে | 
যদি অনুগ্রহ করিয়া অধীনীর আবাসে পদার্পণ করেন, ভাক্করের 
গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া! প্রীতি লাভ করিবেন। রাজ। প্রতিমূর্তি 
দর্শনে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে, পদিতাও স্বপ্রস্থতির শ্রতিকৃতি 


শীতকালের উপন্যাস । ১৩ 


দেখিতে উৎস্থৃক! হইয়। পিভৃঘমভিব্যাহারে পলিনার ভবনে গমন 
করিলেন 

সান্চর রাজার ও রাজতনয়ার উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
পলিন্না আপন ভবনে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি দেশীধি- 
পিকে সধুচিত সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া, সকলের 
কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মানসে, প্রৃতিমূর্তির আবরণ-পট 
উত্তোলন করিয়া দ্িলেন। প্রতিমা বাস্তবিকই রাজ্জী হার- 
মিয়নীর অবিকল অনুরূপ ছিল। রাজ। তদৃষ্টে পত্বী-বিয়োগ- 
শোকে অভিভত হইয়! কির্রৎক্ষণ বাঁকায-নিঃসারণে সমর্থ হইলেন 
না। পলিনা রাজাকে তদবস্থ দেখিয়!' বলিলেন, মহারাজ, 
আপনার এই. তৃষীন্তাব দর্শনে প্রীত হইলাম । আপনি শিক্প- 
চাতুর্ধযদর্শনে বিম্ময়ে আবিষ্ট হইয়। নিস্তব্ধ রহিয়াছেন। বলুন 
দেখি সুর্ভিটা কি ঠিক মহিষীর মত হয় নই? 

রাজ! গলদশ্রু সম্বরণ করিয়! কহিলেন, হায়। বিবাহের পূর্বে 
আমি যখন মহিষীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি, তথন তাহার 
চররণ-নিবেশভর্গী ঠিক এই রূপ মনোজ্ঞ ছিল । সে যাহা হউক, 
পলিনে, আমার মহিষীর “তত এত অধিক বরস হয় নাই, ভাম্কর 


তাহার লাবণ্যের কমনীয়ত। রাখিতে পারে নাই, ললাটফলকে 
শারদ চন্দার্ধের সেই কচির কান্তি বিভাসিত হইতেছে না। 
পিন] উত্তর করিলেন, মহারাজ ইহাতে শিল্পকারের 
নিন্মাণ-চাতুরধ্য আরও প্রশংবনীয় হুইয়াছে। রাজ্জী জীবিত 
থাকিলে এক্ষণে তাহার অবয়বে এই প্রকার গতযৌবনার ভাৰ 
লক্ষিত হইত । অনস্তর আবরণ-পটে হল্ত দিয়া কহিলেন, মহা 
রাজ! এক্ষণে অনুমতি করুন প্রতিমাথানি আবৃত করি, নাচে 


১৯৪ সেক্সপ্পিয়ারের গলপ । 


অধিকক্ষণ দেখিতে দেখিতে এই জড়মুত্তিকে সজীব বলিয়া 
আপনার ভ্রার্তি জন্মিবে | 
রাজা নিষেধ করিয়! পুনর্কার স্থিরনয়নে সেই প্রতিমূর্তির 
দিকে নিরীক্ষণ করিয়া! পার্বতী কেমিলোকে কহিলেন, দেখ দেখ 
কেমিলে?, এই মৃণ্তিকে বান্তবিকই জীব বলিয়া বোধ হয়। চক্ষে 
ষেন নিমেষ পতন হইতেছে, না? পলিনা কহিলেন, মহারাজ ! 
আমার অপরাধ লইবেন না, আমি পটক্ষেপণ করি, আপনি 
ক্রমে এন্সপ উদ্ভান্ত হইতেছেন যে কিয়ৎ্ক্ষণ মধ্যেই ইহাকে 
প্রকৃত সচেতন পদার্থ বশিয়া মনে করিবেন । রাজা সখেদ বচনে 
বলিলেন, পলিনে ! যেন চিরদিনই এই পাষাণময়ী প্রতিমার 
আমার জীবিত। মহিষীর ভ্রান্তি থাকে । তোমরা ইহাকে 
চেতন পদার্থ বলিতেছ বল, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে 
ইহার নাসারন্ধে, শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চার রহিয়াছে । নিশ্বাস বাস 
খুদিতে পারে ভাস্কর এমন সুশ্ম যন্ত্র কোথায় পাইল? তোমর! 
কেহ আমাকে উপহাস করিও না, আমি একবার এই শ্রতিমার 
মুখ-চুন্বন করিব । পলিনা ব্যগ্রভাবে বলিলেন) মহারাজ করেন 
কি, ক্ষান্ত হউন, প্রতিমূর্তির মুখে যে রং দেওয়] হইয়াছে, এখনও 
তাহ! ভাল করিয়] শুকায় নাই, আপনার ওষ্ঠে কাচা রজের দাগ 
লাগিবে। যাহ। হউক, আপনাকে আর অধিক ক্ষণ দেখিতে 
দেওয়া ভাল হইতেছে না, আমি ঢাকিয়! দ্িই। রাজা! বলিলেন 
না, নাঁ, এখনও আমার নয়ন অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে ; এই মূর্তিকে 
সচেতন বলিয়া যেন চির দিনই আমার ভ্রম থাকে! 
_ পর্দিতা, ভূপাতিত জানু হইয়া ভক্তি*রসার্-চিত্তে সেই 
অগ্রতিম প্রতিমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে- 
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ছিলেন। পলিন। পটনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনিও 
নিবারণ করিয়। পিত বাক্যের সপক্ষতা করিলেন, এবং কহিলেন, 
আমারও যেন চির দিন এই মৃষ্ভিকে সজীব বলিয়া! ভ্রম থাকে । 

অনস্তর পলিনা নৃপতিকে নিবেদন করিলেন, রাজন্‌! 
আপনি যদি হর্বোন্মত্ততা থর্ধ করিয়। চিত্তের আবেগ দমন 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে আমি আরও আশ্চর্য্য কাও 
দেখাইতে পারি । আমি এই প্রতিমূর্তিকে অধিষ্ঠীন-মঞ্চ হইতে 
অবতীর্ণ করাইয়া আপনার কর গ্রহণ করাইতে পারি । কুহক- 
বলে এই কাণ্ড করাইব এরূপ মনে করিবেন না। কুহকিনী- 
দিগের সহিত সংশ্রব রাখি আমি তেমন নারী নহি। 

রাজ! বলিলেন তুমি এই অচেতন প্রতিকৃতিকে সচেতন 
করিয়! যেকোন কার্য করাইবে আমি দেখিয়া সন্ত বই অসস্তষ্ট 
হইব না । তুমি যদি ইহাকে গতিশক্তি দিতে পাঁর, বাকৃশক্তি 
দিয়া কথা কহাইতে পার নাকি? 

অনস্তর পলিন! পূর্বকৃত আয়োজন অনুসারে বাদকদ্দিগকে 
বাগ্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন । মৃদু গম্ভীর সেই বাছ্- 
ধ্বনিতে যেন মৃতসঞ্জীবনীবিগ্ভার মহামন্ত্র উচ্চারিত হইল । 
প্রতিমা মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়! রাজার হন্ত ধারণ করিল 
এবং সত্য সত্যই নরক-নির্গত শ্বরে বাক্য উচ্চারণ করিয়া 
নরপতিকে অভিবাদন করিল । পলিন] এই সময়ে বিশ্ময়বিমূঢ়! 
পর্দিতাকে নিকটে আনয়ন করিলে, সেই প্রতিমূর্তি স্নেহভরে 
তাহার মুখচুম্বন করিল এবং হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াতে 
জগদীশ্বরের নিকটে আন্তরিক কতজ্ঞত! প্রকাশ করিল । 

প্রতিমূর্তি যে এইরূপ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় 
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ছিল না, কেননা উহ! বাস্তবিক শিল্সিরচিত পাঁষাণময়ী নছে।' 
রাজ্জী হারমিয়নী শ্বয়ং জীবিত শরীরে মঞ্চোপবি অধিঠিতা 
হুইয়াছিলেন । 

রাজ। লিয়ন্তিস পুজশোকে মৃচ্ছিতি হারযিয়নীকে বিচারগৃহ 
হইতে অন্তরিত করিবার আঁদেশ প্রদান করিলে, পলিন! তাহাকে 
স্বীয় ভবনে লইয়া যান এবং শুশ্রাষ। বারা তাহার মৃচ্ছ? অপনোদন 
করিতে সমর্থ হন। কিন্ত কি জানি যদি পুনরায় রাজার অমূলক 
ঈর্ঘযা প্রবল হয়, এবং তিনি ক্রোধ বশতঃ মহিষীর প্রীণদণ্ড করেন, 
এই আঁশঙ্ক! প্রযুক্ত মিথ্যা! করিয়া, তাহার প্রাণাতায়ের সংবাদ 
রটন! করিয়া দেন। অনন্তর রাজার চিত্বিকার দুর হইলে, 
হারমিয়নী প্রিয়পুজ্রের নিধনে এবং নবপ্রস্থতা কন্তার অকারণ 
নির্বামনে, নির্বেদ বশতঃ আর রাজাত্তঃপুরে গেহিনী রূপে 
বিরাজ করিতে ইচ্ছ! করেন নাই, নংগোপনে পলিনার ভবনে 
কাল হরণ করিতেছিলেন। এক্ষণে কন্যার পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদে 
আত্মপ্রকাশ করিলেন । 

মহিষীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং নির্বাসিত তনয়াকে লাভ 
করিয়া, রাজা লিয়ন্তিস আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। 
তাহার প্রজার সহানুভূতি প্রকাঁশ করিয়। নানাবিধ উত্সবের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ও রাণী সহর্যচিত্তে সেই সমস্ত 
উত্নবে উৎসাহ প্রদান করিলেন । 

বৃদ্ধ মেষপালক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া 
অসহায়! পর্দিতার প্রাণরক্ষ। ও প্রতিপালন করিয়াছিল; এজন্ঠ 
রাজ! ও রাজী কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রন্দান 
করিলেন। ফোরিজেলও, রাজপুত্র হইয়া, মেষপালককন্যা- 
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ব্ূপিন দরিদ্র পর্দিতার প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়াতে, তাহাদের 
অল কৃতজ্ঞতার ভাজন হন নাই । 

পদ্দিতা ও ফোরিজেলের পরিণয় উত্সব সর্বাঙ্গন্থন্দর রূপেই 
সম্পন্ন হইয়াছিল। কেমিলো যে মিসিলি রাজ্যে পুনরাগমন 
করিতে উৎ্ন্ভুক ছিলেন, বোহিমিয়ারাজ পলিকসিনিস্‌ ভাহা 
জানিতেন। অতএব কেমিলোর সহিত পুভ্রের পলায়ন সংবাদ 
প|ইয়।, (সসিলি রাজ্যে তাহার সন্ধান পাইবেন শিশ্চয় মনে 
করিয়া, পলিকৃসিনিন্‌ তথায় আগমন করেন রাজা লিয়স্তিস 
ও রাজ্ৰী হারমিয়নী বহুমান প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে অভ্যতনা 
করিলেন এবং তিনিও উপস্থিত ঘটনায় হর্ষিত হইয়া! লিয়স্তিসের 
পূর্বকৃত আততায়িতা মার্জনা করিয়। প্রীতিভরে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন । 

পর্দিতা এখন আর দুঃসাহসিক! বলিয়া প্রতীয়মান! হন 
নাই। বোহ্িমিয়াধিপতি সেই শ্রিয়বন্ধুতনয়া সিসিলি-রাজ- 
পুত্রীকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই, এবং 
পুত অন্থরূপ পাত্রীছেই অন্ুরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তাহার 
পূর্ব অবাধ্যতা বিস্দৃত হইয়া, শুভবিবাঁহের উত্সবে আনন্প্রবাহে 
ভাসমান হইলেন । 


রাজী হারমিয়নী, নিভূতবাঁলসহচরী হিতোষিনী পলিনাকে 
একাকিনী বৈধব্য দশায় কাল হরণ করিতে দিলেন না) ভিনি 
কেমিলোর স্হিত তাহার পুনরুদ্বাহ সম্পন্ন করাইলেন । এবং 
শ্বীয় নিকপম গুণপরম্পরায় সিসিলিবাপী তাবৎ লোকের প্রশংসা, 
লাত করিয়া, পরম স্মখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 





রোমিও-জুলিয়েত্‌। 





ভেয়োনা নগরে কেপুলেত ও মন্তেগ নামে ছুই সঙ্ত্রান্ত গোষ্ঠীর 
বাস ছিল। এই ছুই গোষ্ঠীর মধ্যে বছুদিন হইতে বিবাছ 
বিংবাদ চাল্য়। আসিতেছিল। ক্রমে সেই বৈরভাব প্রবল, 
হইয়া উভয় গোষ্ঠীর দূর জ্ঞাঁতি এবং অন্থচর ভূত্য বর্ণের মধ্যেও 
সংক্রমিত হয়। এমন কি, উভয় গোঠীর ভূত্যেরা, দৈবাৎ 
রাজপথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, বাতাসে ফাদ পাতিয়! কলহ 
আরম্ভ করিত ঠ গরবং সময়ে সময়ে এতদূর বাড়াবাড়ি করিয়া 
তুল্সিত যে রক্ত পাত না হইলে ক্ষান্ত হইত না। ছুই গোষ্ঠীভুক্ত 
লোকের সর্বদা এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হওয়াতে তেরোনার 
রাক্গপথে বড়ই উপদ্রব ঘটিত। থাকার রাজা সবিশেষ 
বিরক্ত হইয়া অবশেষে এই আজ্ঞা গ্রচার করিলেন যে অতঃপর 
নগরের শান্তিভঙ্গ করিলে কলহকারাঁদিগকে স্থকঠিন দণ্ড প্রদান 
করিবেন । 

একদা রাত্রিকালে কেপুলেত গোষ্ঠীপতি স্বকীয় ন্সাবাসে 
ভোদ্দের আয়োজন করিয়াছিলেন । মস্তেগ দলাক্রাত্ত ব্যক্তি 
ভিন্ন, ভেরোনাবাপী যাবতীয় ভল্র নরনারী এ ভোজে নিমত্ত্রিত 
হইয়াছিলেন । রোজালিন নানী একটা যুবতীরও তথায় নিমস্ত্র 
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ছিল। মস্তেগ দলপতির একমাত্র পুত্র রোমিও এই রোজা” 
লিনের প্রতি অনুরাগী হুইয়াছিলেন । কিন্ত রোজালিন যৌবন- 
মদে গর্বিত হইয়1 রোমিওকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতেন । রোমিপ্ 
এজন্য নিরত্তর যনের অস্থখে কাল হরণ করিয়া! কিরূপে তরুণীর 
প্রসন্নত1 লাভ করিতে পারিবেন কেবল সেই চেষ্টাই দেখি- 
তেন। রোমিওর বন্ধু বেন্ভিলিও তীহাকে এই বামনয়নার 
আরাধনায় নিবৃত্ত করিবার অন্য ধদ্রবান ছিলেন। বেন্ভিলিওঃ 
অন্য কোন যুবতীর সৌন্দর্ধ্য-মাধূর্ধ্যে বন্ধুর মন আকৃষ্ট করিবার 
মানসে, তাহাকে কহিলেন, দেখ রোমিও, অদ্য কেপুলেভ ভবনে 
অনেক ন্ুকুমারী কুমারীর সমাগম হইয়াছে, রোজালিনকেও 
তথায় বিরাজমান দেখিতে পাইবে । চল আসর ছদ্গবেশে 
তথায় গমন করি, তু অন্যান্য স্ন্দরীদিগের সহিত একত্র- 
স্থিতা রোজালিনকে দেখিয়া শৌন্দধ্যের ভারতম্য বিচার 
করিতে পাত্রিবে, এবং বুঝিবে যাহাকে রাঁজহংসী মনে করিয়াছ, 
সেবাস্তবিক রাজহংসী নহে, বায়সী। ভন্চান্ত রূপবীদিগের 
ভুলনায় রোজালিন যে নিকৃষ্ট বলিয়৷ গণ্য হইবেন এ কথার 
রোমিওর বিশ্বান হয় নাই । তথাপি সেই তরুণীকে সেখানে 
দেখিতে পাইবেন এই অতিপ্রায়ে তিনি বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন । অনভ্তর তীহার। অন্ঠান্ত সমবয়স্থগণের সহিত মিলিত 
হইয়] নর্ভক সম্প্রদায়ের বেশ ধারণপূর্বক কেপুলেত ভবনে 
উপস্থিত হইলেন। 

কেপুলেত দলপতি সমাদরপূর্বক তাহাদিগের অভ্যর্থনা 
'ফরিলেন এবং প্রবীণজনোচিত গান্ডীর্য পরিহার করিয়। প্রফুল্ল- 
ভাবে কহিলেন, ওহে নবীন ছস্মবেশিগণ ভোমরা, নরকের 
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পল্দায় আগমন করিয়াছ, যে সুন্দরীর পদ পাঁছুকাকিণে ব্যধিত' 
আছে, তিনিই তোমাদের সহিত নৃত্যে পরাস্মুখী হইবেন, দেখিব 
কোন্‌ মরাঁলগমন। অক্রিষ্ট চরণে বিচরণ করিতেছেন । অনন্তর 
পহাশ্য বদনে কহিলেন, আমিও এক সময়ে স্তোমাদের মত 
ছগ্সবেশে সরকার আবরণ করিয়া স্ুন্নরীদিগের কর্ণকৃহরে কত 
প্লহস্য কথা কহিয়াছি। 

নৃত্যকুশল! যুবতীগণ নৃত্য আবস্ত করিল। রোমিও এক- 
শ্বানে দণ্ডায়মান হুইয়া লাস্যলঈল। অবলোকন করিতে লাগি- 
লেন। নৃহ্যপরায়ণা একটা যুবতীর রূপমাধূর্ধ্য দেখিয়া তাহার 
চিত্ত বিমোহিত হইল। তিনি আপন মনে অনতিপরিস্ফ,টবচনে 
বলিতে লাগিলেন--দেখিতেছি এই সুন্দরী স্বকীয় অনপ্রভায় 
দিপশিখাকে উজ্জ্রলতা। শিক্ষা দিতেছেন । কৃষ্ণবর্ণা কামিনীর 
কর্ণাস্তলদ্থিনী কনক-কর্ণিকা যেরূপ অপূর্ব শোভা বিস্তার করে, 
ভিমিরশ্ঠামা শর্বরীতে সঞ্চরমাণ। এই ব্ুন্দরীও সেইরূপ অপূর্ব 
শোভাশালিনী প্রতীয়মীনা হইতেছেন। ভূমগুল-ছুর্লভ এই রূপ- 
রাশি শোভার বিলীসন্সে্, এ সৌন্দর্যাসম্ভার ওত মস্থার্থ ষে 
নিত্য ব্যবহারের পামখী নহে । বাঁরসীমণ্ডলে তুষারধবল! 
কপোতিকার যেরূপ গ্রঙ্ে লক্ষিত হয়, তরুণী -সমাজে এই 
শ্াবণ্যময়ীরও সেই রূপ প্রভেদ লক্ষেত হইতেছে । 

রোমিও যৎ্কালে বিদ্ময়োৎদুল্লমনে যুবতীর সৌনার্য্য 
কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কেপুলেত দলপন্তির ভ্রাতু- 
শ্পুজ তাইবল্ত সেই দিকে আপিয়া স্বরপরিচয়ে তাহাকে 
চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাইবল্তের শ্বভাঁব অতিশয় উগ্র 
(কষাধপ্রবণ ছিল। চিরবৈরী মন্তেগতনয প্রচ্ছন্নবেশে এই উত্সব- 
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সময়ে ভামাঁসা করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া, সেই উদ্ধত্ত 
যুব ভদ্দণ্ডেই রোমিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন । 
কিন্তু বৃদ্ধ কেপুলেত তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, রোমিও 
ফোন প্রকার অভদ্রতাচরণ করেন নাই, নগরবাসী সকলেই 
ইহাকে ধীরশ্বভাব বলিয। প্রশংস। করিয়া থাকে; অতএব ক্ষান্ত 
হণ, এখন এখানে ইহার প্রতি বৈরিতা প্রকাশ করিলে নিমস্ত্রিত 
ব্যক্তিগণ যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চলিয়। যাইবেন | তাইবল্ত, 
খুক্পভাতের অন্রোধে তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্ত মনে 
মনে প্রতিজ্ঞ! করিলেন, থাক্‌, কালিই ইহার প্রতিশোধ লইব ॥ 
নৃত্য সমাপ্ত হইলে, রোমিও সুযোগ বুঝিয়া সেই যুবতীর 
সন্গিধানে গমন করিলেন এবং ভদ্রতা সহকারে তাহার কর- 
গ্রহণপূর্বক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । রে!মিও-ও অতিশয় 
স্রপুরুষ ছিলেন, অনন্যপূর্বা কুমারীর স্বচ্ছ হৃদয়ে সেই তরুণের 
দৌঠবসম্পন্ন মুখশ্রী অন্ুপ্রবিষ্ হইবার যোগ্যই ছিল। রোমিও 
অন্রাগাতিশয় সহকারে নম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার চাটু 
বচনে সেই চটুলনয়নাও, প্রীতিরসে পরিপ্রত হইয়া, মধুরাক্ষর 
বাক্যে পরিহ্াসচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহার! 
উভয়েই উভয়ের বচনবৈদগ্ধণ শ্রবণ করিয়। পুলকিত হইয়াছিলেন 
এবং প্রথম আলাপেই পরম্পর অন্থ্রাগী হইয়! কথোপকথন 
সময়ে অন্নুভূতপূর্র্ব অভিনব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন । 
তাহারা বড় অধিকক্ষণ আলাপ করিতে পান নাই! যুবতীর 
জননী শীদ্রই কন্যাকে ডাকিয়া গাঠাইলেন । যে পরিচারিকা 
ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে রোমিও 
দানিতে পারিলেন যিনি তাহাকে হুশ্ছেদ্য প্রণয়-শৃঙ্খলে বন্ধন 
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করিয়াছেন তিনি তাহাদের চিরবৈরিতনয়া জুলিয়েত । তখন" 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! কহিলেন, হায়! আমার জীবন 
এখন অরাভির অন্গুকম্পাধীন হইল । জুলিয়েতও রোমিওকে 
চিনিতেন না, কৌশলে জ্রিজ্ঞান। করাতে যখন ধাত্রীমুখে তাহার 
পরিচয় পাইলেন, তখন বলিলেন, 


যারে হেরে ঘ্বণাভরে ফিরাব বদন, 
ন1 জানিয়ে তারি করে ঈপিন্ু জীবন! 
ছি বলিয়ে ছাই হেপ ঘারে দিব ফেলে, 


সুন্ধি চন্দন হয়ে উঠিল কপালে ! 


ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, জুলিয়ে, কি বলিতেছ? ভুলিয়ে 
বলিলেন, আজি নাচিবার সময়ে এই স্সোকটী .শিখিয়। 
অ.নিয়।ছি। 

রাত্রি অধিক হওয়াতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ শ্ব স্ব আবার্সে 
গমনোন্ুখ হইলেন! রোমিওকেও অগত্যা চলিয়া আমিতে 
হইল। কিন্ত নবপ্রণয়িণী যনোহ।'রিণী ভাবিনীর ভবন পরিত্যাগ 
করিয়! অন্তর যাইতে তাহার পা উঠিল না। তিনি কৌশলক্রমে 
সঙ্গিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং কেপুলেতদিগের 
 ন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্চানের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়! সেই উদ্যানমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। তথায় একাকী অবস্থিত হইয়া হৃদয় মধ্যে 
যনোমোহিনীর মুর্তি অন্ুধ্যান করিতেছিলেন, এমন শময়ে 
ক্কুলিয়েত বাতায়নদ্ধার উদ্ঘাটন করিয়া সেই দিকে দণ্ডায়, 
মান হওয়াতে তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। উষাকালে" 
মবোদিত ভানু যেরূপ লোক-লোচনের ম্ুুখহেতু হই! 
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থাকে, বাতায়নদ্ধারে জুলিয়েতের উদয়ও সেইরূপ রোমিওর 
নয়নস্থখদ হইয়াছিল । তথ্কালে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বারিদখণ্ড গগনমণ্ডল আবিল করাতে, চন্দ্রকিরণ তাদৃশ উজ্জ্বল 
ছিল না, কিন্তু জুলিয়েতের লৌনার্ধ্য-পক্ষপাতী রোমিওর মনে 
ইহাই উদ্ধদ্ধ হইল যে নিশাকর মণ্তযলোক-বাসিনী এই রমণীর 
রমণীয় রূপমাধুরী দর্শনে হিংসায় নিশ্রভ হইয়া! যাইতেছে । 
জুলিয়েতের অস্তঃকরণেও পুর্ব-রাগের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি 
ভাবনাধুক্ত হইয়া পাণিতলে গওস্থল স্থাপন করিয়া দণ্ডায়- 
মান ছিলেন। রোমিও তাদ্বশনে তাহার দন্তানার সৌভাগ্যে 
ঈর্যান্থিত হইয়া আক্ষেপবচনে কহিলেন, হায়! বিধাছ। 
আমাকে এই ন্সন্দরীর হস্তাবরণ করিয়! ক্প্রি করেন নাই 
কেন? তাহা হইলে আমি অস্ুলিনগ্নিবিষ্ট থাকিয়। ইহার 
স্ুকোমল কপোলস্পশের অপ্রমের় স্ুখলাভে অধিকারী 
হইতাম । | 

সেই নিশীথ সময়ে উদ্যানমধ্যে, জনমানবের সমাগম সন্দেহ 
ন! করিয়া, জুলিয়েত আপনা আপনি মনের কথা প্রকাশ করিয়। 
বলিলেন, হায় কি দুরদৃষ্ট ! রোমিও, রোমিও হইলেন কেন? 
মন্তেগ বংশে তাহার জন্মহইল কেন? রোমিও গ্রিয়তমণকে 
পীযৃষবধী স্বরে ব্বকীয় নাম স্উচ্চারণ করিতে শুনিয়া আহলাদে 
পুলকিত হইলেন এবং তদীয় মনোগত কথা পরিস্কট রূপে 
অবগত হইবার জন্ত উত্কর্ণ হইয়া স্থিরভাঁবে রহিলেন। রোমিও 
যেসেস্থলে উপস্থিত আছেন, জুলিয়েত তাহা জানিতেন না ॥ 
কিন্তু যেন সেই হৃদয়বল্লভের দেখা পাইয়াছেন এই ভাবিয়া 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়তম রোমিও, তুমি 


১১৪ সেক্সপিয়ীরের গল্প । 


মন্তেগ নাম পরিত্যাগ কর, নামে কি আসে যায়? ম্বভাবন্ুন্দর 
গ্রোলাপফুলকে গোলাপ ন] বলিয়। অন্ত নামে আখ্যাত করিলে 
তাহার সৌনর্ধ্যের ও সৌরভের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, 
তোমাকে মস্তেগ না বলিলেণ্ড তোমার নিকুপম গুণরাশির 
কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না। ভুমি মন্তেগ মাম পরিত্যাগ কর, 
মন্তেগ বংশে উত্পত্তি অস্বীকার কর, অথব। তুমি যদি তাহা ন! 
পার, আমাকে ভাল বাসিবে বল, আমিই পিতৃকুলের অনুরোধ 
পরিত্যাগ করি। দেখ রোমিও, নামী তোমার শরীরের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নহে যে পরিত্যাগে ক্লেশ বোধ হইবে। যে বস্ত 
ছোমার শরীরের অংশভৃত নহে, তাহা পরিভ্যাগ করিয়! বিনা 
মূল্যে আমার এই সমস্ত শরীর তোমার সেবার্গে গ্রহণ কর । 
রোমিও কথ। না কহিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, অব- 
সরোচিত উত্তর দিয়া বলিলেন, অয়ি মদিরাক্ষি! ধন্মসান্ষী 
করিয়া বলিতেছি তোমাকে গ্রহণ করিলাম | 

উদ্চানমধ্যে সহস! পুরুষের কণম্বর শ্রবণে চকিতা জুলিয়েত, 
কে যে অন্ধকারে থাকিয়। তাহার হৃদয়ের গুপ্ত কথা গুলি 
গুনিল প্রথমে জানিতে না পারাতে সন্ত্রস্ত! হইয়াছিলেন । 
কিন্ত পরক্ষণেই শ্বর-পরিচয়ে শ্বীয় জ্বদয়েশকে চিনিতে পারি- 
লেন। প্রণয়ের কি বিচিত্র মহিমা? জুলিয়েত প্রথম সাক্ষাৎ, 
কালে রোমিওর মুখনির্গত গুটিকত কথ! মাত্র শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহাতেই সেই কগম্বর তাহার চির পরিচিতের 
সায় বোধ হইল । তিনি রোমিওকে চিনিতে পারিয় তাহার 
জবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করিয়া কহিলেন, রোমিও, তুমি এখানে 
কন 1 আমাদের বাটীর লোকে দেখিতে পাইলে এখনই থে 


রোমিও-জুলিয়েত | ১১৫ 


তোমার প্রাণনাশ করিবে রোমিও বলিলেন, অয়ি জুলিয়েস, 
বিপক্ষবর্গের শাণিত তরবার অপেক্ষা তোমার কুটিল কটাক্ষশর 
আমার পক্ষে অধিকতর সন্কটকর হুইয়াছে। তুমি প্রসন্নভাবে 
দৃষ্টিপাত করিলে আমি তরবারের ভয় করিনা, তোমার প্রণস়ে 
বঞ্চিত হইয়া আমার* জীবন ধারণ কর বিড়ম্বনা মাত্র, সেই 
বিড়স্থিত জীবন যদি বিপক্ষ হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাও আমার 
পক্ষে শ্রেয়ঃ । জুলিয়েত বলিলেন, পাছে এখানে তোমাকে কে 
দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে । 
রোমিও উত্তর করিলেন, ভীরু, সে আশঙ্কা দূর কর, আমার 
এই ছদ্ম বেশ, তাহাতে আবার রাত্বিকালীন শীত-নিবারক স্থুল 
বঙ্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত আছে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না । 
তখন জুলিয়েত প্রিয়তমের বিপত্প!তের সম্ভাবনা না দেখিয়! 
আর্বস্ত| হইলেন, এবং জিন্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে পথ 
দেখাইয়া এই বাগানে লইয়। আপিল ? পাঁচিল ত সামান্য উচ্চ 
নহে, তুনি কেমন করিয়া আসিলে? রোমিও বলিলেন, 
কুধাংশুমুখি ! সয়ং কন্দর্প আমাকে এই উদ্যানের পথ দেখাইয় 
প্রাচীর অতিক্রম করাইয়। দিয়াছেন। এই প্রাচীরলজ্বন ত 
সামান্ত কথা, তুমি যদি অকুল জলধিপারে অবস্থিত থাকিতে, 
তাহা হইলে তোমার মত রত্রের অন্বেষণ জন্য আমি সমুদ্র 
গারেও যাইতাম । 

অকপটতাবে হৃদয়কবাঁট উদঘাটন করিয়! আপন মনে 
যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা রোমিওর শ্রতিগোচর 
হইয়াছে ম্মরণ হওয়াতে জুলিয়েত নিতান্ত লজ্জিত হইলেন ॥ 
উপায় থাকিলে তিনি দেই সমস্ত বাক্যের প্রত্যাহরণ করিতেন 


১১৬ সেক্সপিয়ারের গন! 


এবং নায়িকার যেরূপ অন্তরে ভালবাসা থাকিলেও নায়কদিগক্কে 
প্রথমতঃ প্রশ্রয় না দিয় মুখে বিরাগভাব দেখায়, অথবা নানা- 
প্রকার চাতুরী প্রকাশ করিয়া আপনাদের মহার্যত্ব বৃদ্ধি করে, 
উপায় থাকিলে তিনিগু তরুণীদিগের সেই রীতির অন্থবর্তম 
করিতেন । কিন্তু নিজের যুখে সমস্ত প্রকাশ করিয়া এখন আই 
গোপন করা সাজে না। স্তরাং কাপট্য পরিহার করিয়!| 
সরল ভাবে বলিলেন, প্রিয়তম, তুমি অস্তরালে থাকিয়া আমার 
জন্তরের কথ] জানিতে পারিয়ছ, তোমাকে সাধিতে হইল 
না, কোন আয়া পাইতে হইল না, অথচ আমি তোমাকে 
আত্মসমর্পণ করিলাম, এই জন্য অসার বলিয়! আমার নিন্দা! 
করিও না। যে সকল কুমারী আপনাদিগকে লঙ্জাশীল! 
দেখাইবার জন্থ সহজে মনের কথা! ফুটিয়া! বলে না, আমাকে 
ভাহাফিগের তুলনায় নির্লজ্জ! মনে করিও নাঁ। সেরূপ অনেক 
ভাক্ত লঙ্জাশীলার প্রণয় অপেক্ষা আমার প্রণয় অধিক দৃঢ় 
দেখিতে পাইবে । 

রোমিও স্পঞ্ঠাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন যেতিনি পবিভ্রত্তাবেই 
জুলিয়েতের প্রেমাঁকাজ্ষী হইয়াছেন, এবং তাহাকে পরিণয়- 
পাশে বদ্ধ করিয়া জীবনের চিরসহচরী করাই তাহার উদ্োশ্ | 
তিনি আপন বাক্যের সত্যত| সমর্থন জন্য শপথ করিতে উদ্যত 
হইলে, জুলিয়েত তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, আজিকার 
প্লাত্িতে আর অধিক বাড়াবাঁড়ি করিয়া কাজ নাই, এই পর্য্যস্তই 
ছাল । কিন্ত রোমিও তাহার নিষেধ ন। শুনিয়া নির্বন্ধ সহকারে 
বলিলেন, হুদয়রপ্রিকে ! তুমি আমার হইলে, যাব তোমার মুগ 
কইতে এই অঙ্গীকার বাক্য না শুনিতে পাইতেছি, ভাব জামার. 


রোমিও-ভুলিয়েত । ১১৭ 


অন্তঃকরণ সুস্থ হইতেছে না। জুলিয়েত ঈষৎ হাস্য করিয়া 
কহিলেন, তুমি ত স্বকর্ণে শুনিয়াছ আমি তোমার প্রার্থনার 
অপেক্ষা ন। রাখিয়া আগেই তোমাকে আমার এ জীবন যৌবন 
শরীর মন সমস্তই অর্পণ করিয়াছি । তোমাকে আমার অদেয় 
কিছুই, নাই, তোমাতে আমার অনুরাগ যেমন সমুদ্র সমান গভীর, 
বদাস্ততাঁও সেইরূপ অসীম । 

প্রেমিক প্রেমিক। এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন এমন 
সময়ে জুলিয়েতের ধাত্রী শয়ন করিবার জন্য জুলিয়েতকে ডাঁকিতে 
লাগিল। জুলিয়েত রোমিওকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া 
ধাত্রীর নিকট হইতে ত্বরাঁয় সেই গবাক্ষঘারে প্রত্যাগত হুইলেন। 
তখন রোমিও পুনর্বার শ্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগের কথা প্রকাশ 
করিলে, জুলিয়েত বলিলেন আমাকে ভাল বাঁনিয়। বিবাহ করিতে 
যদি সত্য সত্যই ভোমার বাসন। হইয়া থাকে, তবে বল, আমি 
কালি গ্রভ্যুষে তোমার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিব। তুমি 
পুরোহিত স্থির করিয়। এবং স্থান ও সময় নিরূপণ করিয়া আমাকে 

ংবাদ পাঠাই ও; আমি যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করিয়। তোমার আজ্ঞান্ু- 

বন্তিনী দাসী হইব, এবং যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানে যাইব । 
গোপনে কিরূপে বিবাহ. সম্পন্ন হইবে তাহার। উভয়ে ইহার পরা- 
মর্শস্থির করিতেছিলেন ইতি মধ্যে ধাত্রী আবার জুলিয়েতকে 
ডাকিতে লাগিল । জুলিয়েত এইরূপে অনেকবার আহ্‌ত হইয়া 
একবার শয়ন-কক্ষে একবার গবাক্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন। 
রোমিওকে বিদায় দিয়া শষ্যায় শয়ন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল 
না, রোমিও-ও সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। 
তাহাদের কথ। আর ফুরায় না, কর্ণের আকাঙ্ষা আর নিবৃত্ত 


১১৮ সেক্সপিয়ারের গল্প । 


হয় না, কেননা স্ৃতস্ত্রিগীতধ্বনি অপেক্ষা প্রণয়ীরা পরস্পরের 
মুখের কথ! অধিকতর স্ুমি্ জ্ঞান করিয়া! থাকেন। অবশেষে, 
নিশাবসান স্থচক শুকতারার উদয় দেখিয়] তাহাদিগকে অগত্য। 
বিদ্বায় লইতে হইয়াছিল । 

বাটীতে যাইয়া শয়ন করিতে রোমিওর শ্রীবৃত্তি হইল না। 
তিনি জুলিয়েতের অকপট অনুরাগের বিষয় চিন্তা করিতে 
করিতে অনতিপূরবত্ভী এক মঠে প্রবেশ করিলেন। লরেম্ম 
নামক এক তপন্গী &ঁ মঠে বাঁস করিতেন । এই পুণ্যাস্া 
লোকহিতত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রোগার্ত ব্যক্তির 
রোগ যাতনা নিবারণ করিতে পারিবেন বলিয়! চিকিৎস। শাস্ত্রে 
তাহার বিশেষ আশ্থ! ছিল। ভেষজের উপকরণ আহরণ করি- 
বার জন্য তিনি এ দিবস নিশাশেষসময়ে করওক হস্তে লইয়। 
আশ্রম-বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং ত্রাহ্ম-মুহ্‌্ত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া! মনে মনে কহিলেন, পূর্বগগনে উষার ধূসর 
 আলোকরেখ। দেখা দিয়াছে; নান্দ্র নৈশ তিমির ক্রমশঃ তরলিত 
হইয়া, অরুণের জ্যোতিশ্ময় রথের পথ ছাড়িয়া, পলায়নে উদ্যত 
হইয়াছে; দিনমণি শীঘ্রই উদ্দিত হইয়া ধরণীর নীহারাশ্রু মুছাইয়া 
দিবেন ; আমাকে কিন্তু তাহার পূর্ধ্বেই কটুগন্ধি লভাঁয় ও সুগন্ধি 
পুষ্পে এই করওক পূর্ণ করিতে হইবে । অহো! কি আশ্চর্য্য ! 
মাতা বস্ুমতী পদার্থসকলের যেমন জনয়ত্রী, তেমনই সংহার- 
কত্রী। অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলতা, এই পৃথিবীতে উৎপন্ন 
হইয়া, এই পৃথিবীর রসে পরিপুষ্ট হইয়া, এই পৃথিবীতেই লীন 
হুইতেছে। স্থষ্টিতত্ব কি গুঢ় ! কিয়তক্ষণ স্থিরচিত্তে পর্ধ্যালোচন। 
করিলে বিশ্ময়ে বিমুড় হইতে হয়। আমার চারিদিকে এই 
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'যে তৃণ, গুল্ম, লতা ও বুক্ষ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহার ষে কত 
গুণ ধরে কে বলিতে পারে? জননী ধরিত্রী এমন কোন 
অপকৃ্ পদার্থ প্রসব করেন না, যাহ! কোন না কোন প্রকারে 
তাহার উপকারে না আর্জে। প্রয়োগভেদেই পদার্থ সকলের 
খুণবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়; ভাল, মন! হয়, মন্দও ভাল হয়। এই 
ষে ক্ষুত্র পুষ্পটী ্রশ্কটিত রহিয়াছে, দআজ্রাণ করিলে ইহা 
নাদিকার তৃপ্তিকর হ্টবে, কিন্তু ইহার মধ্যে কালকুট নিহিত 
আছে, গলাধঃকরণ করিলে সদ্যই চৈতন্তের সহিত প্রাণ হরণ 
করিয়া লইবে, আবার রোগবিশেষে ইহার রস মাত্রাবিভাগে 
প্রদত্ত হইলে অমৃভ তুল্য গুণশালী হইবে। মানুষও এইরূপ 
পরস্পরবিরোধী গুণাক্রান্ত । মানুষের মন উতকুষ্ট হিকৃউভয়বিধ 
গুণের সমক্রীভূত, তাহাতে কল্যণদারিনী করুণ। ও সংহার- 
কারিণী জিঘাংস! উভয়ই বিদ্যমান আছে, উহাদের যথাযথ 
প্রয়োগই হিতকর। ্‌ 

পদার্থ-সমৃহের সৃক্মা তত্তজ্ঞ লরেন্ন মনে মনে এইরূপ 
কহিতেছিলেন, এমন সময়ে রোমিও তাহার সান্নধানে 
উপস্থিত হইলেন । রোমিওর আঁকার-গ্রকাঁর দেখিয়া! তপন্বী 
অনুমান করিয়াছিলেন যৈ এই যুবক, যুবজনস্পৃহনীয় 
প্রমদাসহবাস-স্থথে প্রমত্ত থাকিয়া, জাগরণে রজনী যাপন্ন 
করিয়া আসিয়াছেন। রোমিও যে রোজালিনের উপর অন্ু- 
রাগী আছেন তপন্বী তাহাই জানিতেন, অতএব তিনি মল্গে 
করিয়াছিলেন যে রোজালিনের আবাসেই তাহার রান্তি 
যাপন হইয়াছিল । কিন্তু রোমিও যখন: জুলিয়েতের সহিত 
তাহার নুতন প্রণয়বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন, এবং কাল- 
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ব্যাজ না করিয়া তাহাদের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিবার 
অনুরোধ জানাইলেন, তখন লরেন্স, অকম্মাৎ প্রণয় পরি. 
বর্তনের কথ! শুনিয়া! বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন ; এবং কিয়ৎুক্ষণ 
মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, অঠো! বুঝিলাম, যুবকদিগের 
প্রণয় হৃদয়ের অন্থুরাগ নহে, নয়নের অভিলাষ মাত্র । রোমিও 
তপশ্বীকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! রোজালিন আঁমাতে 
অনুরক্ত নহে, অথচ আমি তাহার প্রণয় লাভে বৃথ। প্রয়াস 
পাই দেখিয়া আপনিই কতবার আমাকে অনুযোগ করিয়াছেন । 
জুলিয়েত আমাতে একান্ত অন্ুরক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় গুণে 
আমার অস্তঃকরণে প্রগাঁঢ় প্রণয় উত্পাদন করিয়া দিয়াছেন । 
ঘতএব তাহার সহিত বিবাহ বন্ধন আমার নিতাস্ত প্রার্থনীয় 
হুইয়াছে। 

তপন্বী লরেন্স, শ্রিয়দর্শন রোমিওকে অতিশয় প্পেই 
করিতেন, জুলিয়েতকে বিবাহ করিতে তাহার আগ্রহাতিশয় 
দেখিয়া, তিনি পৌরোহিত্যকার্ধযসম্পাদনে সম্মত হইলেন। 
পন্থী যে কেবল রোমিওর অন্ুরোধেই এ কাধ্যে সম্মত হইয়া- 
ছিলেন এরূপ নহে, তাহার অন্ত অভিসন্ধিগ ছিল । তিনি মন্তেগ 
ও কেপুলেত উভয় গোর্ঠীরই মঙ্গল কামনা! করিতেন । অতএব 
ধীঁদুই সম্ভ্রান্ত গোঠীর মধ্যে সর্বদা বিবাদ বিসংবাদ ঘটাতে 
ভাহার অত্তঃকরণে অন্থখ জন্মিভ॥ তিনি অনেকবার তপস্তা- 
ভঙ্গ শ্বীকাঁর করিয়াও উভয় দলে সৌহ্দ্য সংস্থাপন করিয়া! 
দিবার জন্য চেষ্ট। পাইয়াছিলেন, কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন 
মাই। রোমিও ও জুলিয়েতের পরম্পর অনুরাগ সধ্র হইয়াছে 
-গুনিয়। তিনি বিবেচন। করিলেন যে কেপুলেত-কুমারীর সহিত 
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মভিগ-তনয়ের পরিণয় সম্পন্ন হইলে কালক্রমে উভয় গোষ্ঠীর 
চিরপ্রদীপ্ত বৈরানল নির্বাপিত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে শুভ 
সম্প্রীতি বদ্ধমূল হইবে । | 

রোমিওর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। জুলিয়েত 
ত্বপ্রেরিত ধাত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়! নিক্ূপিত সময়ে তপোধম 
লরেন্মের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি মন্ত্র পাঠ 
করিয়া রোমিওকে পাশিদান করিলেন । তপন্থী বিবাহাস্তে 
বরকন্তাকে আশীর্বাদ করিয়া ভক্তিসমন্থিতচিতে জগণদীশ্বরের 
নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যেন এই শুভবিবাহ পরিণামে 
উভয় বংশের সৌস্বপ্তস্থাপক হয় । 

জুলিয়েত রোমিগর নিকট অধিক ক্ষণ থাকিতে পারেন 
নাই. তাহাকে সত্বর বাটী আসিতে হইয়াছিল । তখন দিনমণি 
মধ্যগগনস্পশশী হন নাই। কিন্তু কত ক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, কত 
ক্ষণে রোমিও সেই উদ্যানে সঙ্কেতস্থানে উপনীত হইবেন, ভিনি 
ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চলচিত্ত হইয়! উঠিলেন। পর্বান্ছে 
পরিধান করিবার নিমিত্ত তৎপূর্বদিবসে আনীত নুতন পরিচ্ছদ 
পাঁইলে, বালকেরা যেমন কতক্ষণে সেদিনের অবসাঁন হইৰে 
এই ভাবিয়! অধীর হয়, জুলিয়েতেরও ঠিক সেইরূপ অধীর'তা 
ঘটিয়াছিল। 

এ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে রোমিওর প্রিয়বন্ধুদ্ধয় বেন্ভিলিও 
ও মাকুসিও ভেরোনা! নগরের রাজপথ দিয় যাইতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাঁইবল্ভত দলবলের সহিত তাহাদের সম্মুখীন 
হইলেন। কেপুলেত-ভবনে ছদ্মবেশে গমন করাতে, রোমিও 
ও ভৎ্নঙ্গিগণের উপর তাইবল্তের বিঙ্াতীয় আক্রোশ জন্গিদ্না- 
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ছিল। তাইবলৃ্ভ সেই আক্রোশে বিবাদ করিবার নিমিত্ত 
প্রস্তুত হইয়াই বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। রোমিওর 
বদ্ুদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া? তিনি ভাহাদিগের উপর ছুর্ববাকা 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাকুসিওর প্রকূতি কোপপ্রবণ 
ছিল, তিনি তাইবল্তের সহিত বচবায় গ্রবৃত্ত হইলেন | ' ধীর- 
স্বভাব বেন্ভিলিও উভয়কেই শান্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, 
এমন নময়ে রোমিও সেই স্থানে আসাঁতে তাইবল্তের সম্মুখীন 
হইলেন। তাইবল্ত মাকুরসিওকে ছাড়িয়া রোৌমিওকে গালি 
দিতে আরম্ভ করিলেন। রোঁমিওর বিবাদ করিবার ইচ্ছা 
ছিল না, বিশেষতঃ যে তাইবল্ত জুলিয়েতের পিতৃব্যপুজ, 
তাহার গাত্রে হস্ত উত্তোলন করিতে রোমিওর প্রবৃত্তিই হইল 
না। তিনি শাস্তভাবে বলিলেন, ভদ্র কেপুলেত, আমি তোমার 
কোঁন অপকার করি নাই, ভুমি মিছ'নিছি গালি দিতেছ 
কেন £.আমার ইচ্ছ। হয় এখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 
শিষ্টাচারসঙ্গত মিষ্টালীপ করি । কেপুলেতগোষ্ঠী যে আর এখন 
রোমিওর বিদ্বেষভাজন ছিল না, কেপুলেত নাম উচ্চারণে 
যে তাহার হৃদয়-কন্দরে প্রীতিধার। উচ্ছলিত হইত, মাকুসিও 
তাহা জানিতেন না। তিনি রে'মিওর তাদৃশ মুছুভাব কাপুরুষতা- 
সমুস্ভত ভাবিয়া তাঁইবল্তের সহিত আপনি অসিযুদ্ধ আর্ত 
করিয়। দিলেন। রোমিও ও বেন্ভিনিও কিছুতেই ক্টাহা- 
দ্িগকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মাকুসি ৪ 
সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া! ধরাশায়ী হইলেন। আপনার 
সম্মুখে প্রিয়বন্ধুকে নিহত দেখিয়া! ও তদীয় অত্তিম সময়ের 
উচ্চারিত প্রতিশোধের অন্থরোধ-্বাক্য শুনিয়া, রোমিও আর 
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“কোপ সংবরণ করিতে পারিলেন না৷ তাঁইবল্তের সহিত হন্- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসি প্রহারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ঘ 
করিয়া প্রাণবধ করিলেন । 

বেল। ছুই গ্রহরের সময় পাজপথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে 
নগর মধ্যে ছলস্থুল পড়িয়। গেল। কেপুলেত 'ও মন্তেগ এই ছুই 
দলে আবার ঘোর দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া, শাস্তি- 

'্বাপনার্থ রাজা! স্বয়ং বহির্খত হইলেন এবং প্রহরিবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন । তাইবল্ত ও রোমিওর 
পরস্পর অনিষুদ্ধবাত্ত শুনিয়া বৃদ্ধ কেপুলেত ও মস্তেগও ব্যস্ত- 
সমন্ত হইয়। সন্ত্রীক সেই স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বেন্ভিলিওর সম্মুখে সমস্ত কা ঘটিয়াছিল, অতএব রাজা 
তাহাকে আন্ুপুর্বিক সমস্ত বৃতান্ত বর্ণন করিতে আদেশ করি- 
লেন। সত্যের অপহৃব না করিয়া, রোমিওর অনুকূলে যতদূর 
বল। যাইতে পারে, বেন্ভিলিও সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। 
কেপুলেতগেহিনী তাইবল্তের রুধিরাক্ত দেহ দর্শনে প্রদীপ্ত বৈর- 
নির্ধাতিনপ্রবৃত্তি হইয়া বলিলেন, মহারাজ! বেন্ভিলিও রোমিওর 
বন্ধু, ইহার কথায় বিশ্বান করিবেন ন!। আপনি যথার্থ বিচার 
করিয়া, যে রোমিও নিরপদ্াধে আমার তাইবল্তের প্রাণসংহার 
করিক্বাছে, তাহার প্রাণবধের আদেশ দিয়া রাজধন্দ পালন 
করুন। কেপুলেভ-গেহিনী জানিতেন না যে রোমিও তাহার 
জামাতা, জীবনাধিক জুলিয়েতের জীবনসর্ধন্ব ; অতএব তিনি যত 
পাঁরিলেন রোমিওর বিরুদ্ধে বলিয়া তাহার প্রাণদতের প্রার্থনা 

'করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে, মস্তেগ-গেহিনী স্বপুত্রের 
জব্যাহতি লাভ দন্য রলিলেন, মাকুণসিওকে হত্যা করাতে তাই- 
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বল্ত ত বধদগার্হ হইয়াই ছিল, বিশেষতঃ সে আগে রোমিওকে 
আক্রমণ করে, অতএব আততায়ীর প্রাণসংহার করিয়া রোমিও 
কোন ছৃষ্ষম্ম করেন নাই । মহারাজ ! ন্ায়সঙ্গত বিচার করিলে 
আমার পুভ্র কোন দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে। রাজা কোন 
পক্ষের কথা শুনিলেন না, তাইবল্তের প্রাণ হনন অপরাধ 
হেডু রোমিওর প্রতি ভেরোনা হইতে নির্বাসনদণ্ড বিধান 
করিলেন। | 

জুলিয়েত যখন ধাত্রীর মুখে এই সমস্ত সংবাদ অবগত 
হইলেন, তখন প্রথমতঃ ভ্রাতুশোকে অভিভূত হইয়া প্রভাত 
অশ্রুবারি বিমোচন করিলেন, এবং রোমিওকে দেববেশী দানব, 
মেবচম্নীরৃত ব্যান, কুস্থ্মস্তবকাচ্ছন্ন কালসর্প, পয়োমুখ বিষকুজ, 
ইড্যাদি আখ্য। প্রদান করিয়। নিন্দ! করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
অরশেষে প্রণয়ের নিকট ভ্রাতৃন্সেহ পরাভব প্রাপ্ত হইল। তখন 
তিনি ভাবিলেন, হার! আমিকি নিবোৌধ! আমি কি তাই- 
বল্তের শোকে আস্মবিস্থত হইয়াছিলাম ? ছুই জনের অসিুদ্ধে 
এক জনের মৃত্য অবধারিতই ছিল। তাইবল্ত যদি রোমিওর 
তরবারে দ্বিখণ্ডিত না হইতেন, আঁমার রোমিও সেই ছুবৃত্তি 
ভাইবল্তের হন্ডে নিধন প্রান্ত হইতেন। প্রাণেশ্বর রোমিও 
ক্ষতদেহে গ্রাণে কাচিয়াছেন ইহ! অপেক্ষা আমার পক্ষে আর 
কি শুভ সংবাদ হইতে পারে? অনস্তর, রোমিওর নির্ববালনদও্ 
"মরণ করিয়। পুনর্ধার বিষাদে ব্যাকুল হইলেন । তাহার মনে 
হইতে লাগিল, তাইবল্তের মৃত্যুতেই বদি আজিকার দুর্ঘটনার 
পর্ঘ্যবন[ন হইতঃ তাহ! হইলেই ত শোকের পর্য্যাপ্ত কারণ থাকিভ । 
অথরা, বিপদ যদি এতই, সঙ্গিপ্রিয়। তবে সঙ্গে করিয়া অন্ধ 
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"কোন রূপ তুর্ঘটন। আনিল ন। কেন? ধাত্রী যদ্দি একথ। বলিত 
যে ভাইবল্তের মৃত্যু হইয়াছে আর আমি মাতৃহীন কি পিতৃহীন 
হইয়াছি, তাহ! হইলে অজন্দ অশ্রুবর্ধণ করিয়া সে শোকানল 
নির্বাণ করিতে পারিতাম । কিন্তু রোমিও নির্বানিত !'_এই 
একটী বাক্যে আমার বক্ষে বজ্রাঘাত হইয়াছে । আমি দশ দিক্‌ 
শৃন্ত দেখিতেছি, আমার লমস্ত শরীরে শত শত বিছার জালা 
উপস্থিত হইয়াছে । 

তাইবল্তকে অন্ত্রাঘাতে ভূমিশায়ী করিয়াই, রোমিও তপস্থী 
লরেশ্মের আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজা নির্বাসন দণ্ড 
বিধান করিয়াছেন শুনির1 রোমিওর দুঃখের ইয়তা রহিল ন।। 
তাহার বিবেচনায় নির্বাসন অপেক্ষা প্রাণদণ্ডের আদেশ ভাল 
ছিল। কেননা তাহা হইলে তাহাকে জীবিত থাকিয়। জুলি 
য়েতের বিরহ সহ্য করিতে হইত না। তিনি তপস্বীকে বলিলেন, 
ভাত! পৃথিবীর যেস্থান জুলিয়েতের অধিষ্ঠিত, সেই স্থানই স্বর্গ, 
যে স্থানে জুলিয়েত নাই, সেই স্থান জীর্ণারণ্য। ভেরোন! 
নগরের সীনা বহির্ভাগে বাস আর পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়! 
প্রেতলোকে অবস্থান দুই-ই সমান । হায়! আমি আর কি স্ুথে 
দেহ ধারণ করিব? অতি ম্মামান্ত মক্ষিকা হইতেও আমি হেয় ও 
অপকৃ্ জীব হইলাম । মন্ষিক! ন্বচ্ছন্দে ভেরোনা নগরে থাকিয়া, 
জুলিয়েতের অঙ্গম্পর্শ করিবে, ঝা ধার আধার অধরবিষ্বে 
উড়িয়া বসিবে, আর আমি কিনা তাহাকে চোখেও দ্েখির্তে 
পাইব না! লরেন্স রোমিওকে কত প্রকার বুঝ।ইতে লাগিলেন" 
কিন্ত তিনি কোনও কথাই শুনিলেন না। বলিলেন, মহাভাগ ! 
'্সাপনার তত্বজ্ঞান তুলিয়! রাখুন । উহ। কি জুলিরেতকে ক্ত্টি 
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করিতে পারে, ন| নগরকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে, ন! রাজদওকে 
খণ্ডন করিতে পারে ? ও সকল বৃথ। কথা শুনিয়া! আমার ফল 
কি? আপনি কি আমার ছুঃখ অনুভব করিতে পারেন? যদ্দি 
আমার মত তরুণবয়ন্ক হইতেন, জুলিয়েতসৃশী প্রণরিনী লাভ 
করিতেন, প্রাণ ভরিয়া প্রণয়িনীকে ভাল বাঁসিতেন, আর ছ্ঃ 
বিবাহাজ্ে নির্ধাসনদরণ্ডের অধীন থাকিতেন, তাহা হইলে আমার 
মন্বাস্তিক ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন। আমি কিছুতেই এ প্রাণ 
রাখিব না । এই ধলিয়! বিলাপ করিতে করিতে উন্মত্ের স্তায়, 
কখন ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখন মস্তকের কেশ 
উত্পাটন করিতে লাগিলেন, কখন বা মরণাস্তে তাহার মৃতদেহ 
প্রোথিত হইবার জন্য পৃথিবীর কতটুকু স্থান অধিকার করিবে, 
তাহার পরিমাণ করিতে লাগিলেন । 

নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া রোমিও এক্ষণে কি ভাবে 
কোথায় অবস্থান করিতেছেন; জানিবার নিমিত্ত জুলিয়েত 
'সন্ধ্য কালে ধাত্রীকে তপন্বীর আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
প্রিয়তমার পরিচারিক1 আসিয়াছে শুনিয়া, রোমিও ভূমিশয্য! 
ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং তাহাঁকে নিকটে ডাকিয়। 
প্রেয়সীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাস। করিলেন। রোমিওকে 
অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ দেখিয়! তপস্বী তাহাকে বুঝাইয়া! বলিলেন) 
বস রোমিও, তাইবল্ত যেন নিয়তিবশে তোমার হস্তে নিহত 
হইয়াছেন, তাই বলিয়া তুমিকি এক্ষণে আত্মপ্রাণ বিসর্জন 
করিবে, আর সেই সঙ্গে তোমার জীবন মরণের সঙ্গিনী জুলি- 
য়েতকেও বধ করিবে? দেখ, ধৈর্য্যগুণ না থাকিলে মনুষ্যদেহ 
অন্তঃস[রশৃন্য মধুখের স্ায় অল্পতাপেই দ্রব হইয়া যায়। স্থির: . 
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চিত্তে বিবেচনা করিলে, তুমি তোমার উপর মজলময় ঈশ্বরের 
অন্থ্রহই দেখিতে পাইবে । তাইবল্‌্তের সহিত দ্দযুদ্ধে ভূমি 
অক্ষত দেহে প্রাণে রক্ষ। পাঁইয়াছ, আর বধদপ্ডার্হ হইলেও রাজা 
ভোমার প্রাণদগুবিধান করেন নাঁই। জুলিয়েত তোমাকে 
জাতৃহত্ত। জানিয়াও তোমার প্রতি সমান অন্গরাগিবী আছেন । 
এ সমস্ত ভোমাঁর সৌভাগ্যই বলিতে হইবে । এই শ্রকার 
প্রবোধবচনে রোমিওর মন শান্ত করিয়া, অবশেষে তপশ্থী 
তাহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে তুমি অদ্য নিশা সময়ে জুলি- 
য়েতের সহিত বাক্ষাৎ্ৎ করিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর। 
আঁষি মান্তয়া নগরে তোমার অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া 
দিতেছি, নিশী শেষ হইলেই সেই নগরাঁভিষুখে প্রস্থান করিও | 
সুযোগ উপস্থিত হইলেই আমি তোমাদের গ্তপ্ত পরিণয়ের কথ! 
ব্যক্ত করিব, এবং তাহ! হইলে উভয় গোঠ্ী, পরস্পরের চিরসঞ্জাত 
বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া, নরপতিকে তোমার নির্বাসন-দও ক্ষমা 
করিতে অনুরোধ করিবেন । রাজা যে সেই অনুরোধ অগ্রাহ্থ 
করিবেন ইহ! কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে । তোমাকে অধিক দিন 
মান্তয়! নগরে থাকিতে হইবে না। যে কয়দিন থাকিবে, আমি 
সর্বদাই পত্রের দ্বার! সমস্ত সংবাদ পাঠাইৰ এবং তোমাদিগের 
পতিপড়ীর পরস্পর লিপিপ্রাপ্তির সুবিধা করিয়! দিব। তুমি 
এখন যে পরিমাণ ছুংখসহকারে ভেরোন1 পরিত্যাগ করিবে, 
প্রত্যাগমন সময়ে তাহার বিংশতি গুণ হর্ষ অনুভব করিবে । 
তপন্বীর আশ্বাম বচনে রোমিও আশ্বস্ত হইলেন, এবং সারং- 
কাল উত্তীর্ণ হইলে, কেপুলেত-ভবনসংলগ্ন সেই উদ্ভান মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। জুলিয়েতের শয়ন গৃহে, সংগোপনে প্রবেশ 
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করিবার জন্য, ধাত্রী রজ্জুনিশ্মিত সোপান আনিয়া রাখিয়াছিল | 
তিনি সেই রজ্ভুময়ী অধিরোহিণী আরোহণ করিয়1 প্রিয়তমার 
সন্নিধানে উপনীত হইলেন । তখন তাহাদের আনন্দের অবর্ধি 
রহিল না, শখের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, বর্তমান হর্ষোন্বত্ততায় 
তাহারা কিয়ত্কষণের নিমিত ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান হারাইলেন । 
কিন্ত মানুষ কতক্ষণ তাদৃশ নিরবচ্ছিন্ন স্ুখসস্তোগের অধিকারী 
হইতে পারে? বিভাবরী যেন তীঙ্তাদের উপর বাদ সাধিয়াই 
শীত্র অবসান প্রাপ্ত হইল । দ্দিবাগমস্চক ভারদ্বাজ পক্ষীর রব 
গুনিয়! প্রথমে ভুলিয়েত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে নিশীথ- 
বিহারী বুল্বুল্‌ পঙ্গীর কণ্ঠ হইতে সেই ধ্বনি নির্গত হইতেছে ১ 
কিন্ত অচিরেই তাহার সেই ভ্রম দূর হইল। চারিদিকৃ হইতে 
নানাজাতীয় পক্ষীর কলরব তাহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। 
খু বিহঙ্ষমগণের কজন যে এত কর্কশ জুলিয়েত তাহা! পূর্বে কখন 
অনুভব করেন নাই । অবশেষে পূর্বদিকের আকাশে আলোক" 
রেখার সঞ্চার দেখিয়া রোমিওকে অগত্যা! বিষাদপরিপুরিত 
ভন্তঃকরণে বিদ্রায় লইতে হইল । বিদ্বায়গ্রহণকালে তিনি 
জুলিয়েতকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, জীবিতেশ্বরি! ভুমি 
রিরম্তর আমার হৃদয়ে জাগরক থাকিবে, মান্তয়। নগরে পছছিলে 
তোমাকে পত্র লেখাই আমার একমাত্র কার্য হইবে। 

পূর্বদিন অপরাহ্ছে খন তাইবল্তের মৃত্যুর এবং রোমিগর 
নির্বাসনের নংবাদ জুলিয়েতের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি 
সেই সময় হইতেই শোকে আকুলিত হইয়া, আপনার গৃহমধ্যে 
নিকুদ্ধ থাকিয়া, কালাতিপাত করিতেছিলেন । তাঁহার জননী, 
তাইবল্তের মৃত্যুই এই বিষাদের কারণ স্থির করিয়া, রাত্রি 
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প্রভাত হইলে কন্তাকে সাত্বন! করিবার জন্য তাহার শয়নগৃহে 
প্রবেশ করিলেন । জুলিয়েত অব্যবহিত পূর্বক্ষণেই হৃদয়েশ্বর 
রোমিওকে বিদায় দিয়া, করতলে কপোল ন্তস্ত করিয়। উপবিষ্ট! 
ছিলেন, তাহার নয়ন-যুগল হইতে স্থুল অশ্রুবিন্ু অনর্গল 
নিপতিত হইতেছিল। জুলিয়েতের জননী কন্তার সেই পরিল্নান 
মুখচ্ছবি ও দরবিগলিত অশ্রধারা অবলোকন করিয়া স্েহার্জ- 
চিত্তে কহিলেন, বাছা! অমন করিয়া কাদিলে কি তাইবল্ত 
ফিরিয়! আমিবে? তুমি শোকে আকুল হইও না। জুলিয়েত 
ছননীকে অভিবাদন পুরঃসর উত্তর করিলেন, মা! তাইবল্ত 
মৃত্যুকালে আমার হৃদয়ে শেল নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার জননী বলিলেন, ত। বাঁছ, অত করিয়। কাদিও ন1। 
তাইবলতের প্রাণহত্ত| রোমিওর যে প্রাণদণ্ড হইল না ইশ্াতে 
বোধ হয় তোমার আরও দুঃখ হইয়াছে । জুলিয়েত কহিলেন, 
মা! রাজা যখন রোমিওর নির্বাসনদণ্ড বিধান করিলেন, 
তখন সেই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড করিলেন না কেন, তাহা 
হইলে এজালা আর সহ্য করিতে হইত না। কেপুলেতগেহিনী 
কথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়! বলিলেন. সত্যইত, 
রোমিওর যে উচিত শাস্তি হইল না, একি সামান্ত ছুঃখ? 
জুলিয়েত উত্তর করিলেন, আমি অবলা, আমার দ্বারা রোমিওর 
কোন অনিষ্ট আচরণ সমভভবে না, কিন্তু আমার যদি সাধ্য 
থাকিত, আঁমি বাহুপাশে দৃঢ় রূপে তাহার ক ধারণ 
করিয়া, দেখিতাম কেমন করিয়া সে আমারে ঠেলিয়া ব্বচ্ছন্দে 
তেরোনা নগর হইতে প্রস্থান করিত। এই দ্ধযর্থ বাক্যের 
যথার্থ অর্থ গুহ? ন! করিয়া, জুলিয়েতের জননী বলিলেন, তুমি 
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ভাবিওন1, আমি গুপ্তচর নিয়োগ করিব, রোমিও যেখানে 
থাকুক ন! কেন, তাহার খাছে। বিষ মিশাইয়| দিবার জন্য সেই 
চরের হাত দিয়! বিষ পাঠাইয়। দিব। জুলিয়েত বলিলেন, 
মা! আমাকে না দেখাইয়! সেই বিষ পাঠাইবে না বল, আমার 
কাছে তোমাকে এই পত্য করিতেই হইবে । আমি সেই বিষে 
ারও কিছু মিশাইয়। দিব, রোমিও তাহাতে অযতের আম্মা 
পাইবে । কেপুলেত-গেহিনী বলিলেন, ত। বাছা! আমি সত্য 
করিলাম; তুমি ক্িস্ক কাদিয়া কীদিয়া শরীর-পাত করিও না । 
স্রীলোকের পতিই সর্ধন্গ, তুমি শীঘ্রই স্পাত্রে সমর্পিত হইবে । 
পতির ভালবাস৷ পাইলে তোমার শোকতাপ সমস্ত দূর হইবে। 
বিবাহের কথা শুনিয়। জুলিয়েত বলিলেন, মা! এই পৃথি- 
বীতে যত দ্দিন রোমিওর নাম থাকিবে, তত দিন তোমরা 
আমার বিবাহের উদ্যোগ করিও না। 

জুলিয়েত বাঁক কৌশলে মাতাকে ভুলাইলেন বটে, কিন্ত 
বড় অধিক দিন তাহার এ কৌশল খাটিল না। তাহার পিতা 
সত্য সত্যই তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন । কাউন্ট 
পারিস নামক এক সন্্রান্ত যুবক জুলিয়েতের বিবাহার্থ হইয়া 
ছিলেন । জুলিয়েত যদি রোমিওকে নয়ন-গোচর না করিতেন 
তাহা হইলে এই যুবককে আপনার অযোগ্য পাত্র বিবেচনা 
করিতেন না । বুদ্ধ কেপুলেত বিবাহের কথ! উত্থাপন করিলে, 
জুলিয়েত বলিলেন, পতির গৃহে গৃহিণী হই এখনও আমার তত 
বয়স হয় নাই বিশেষতঃ এই সেদিন তাইবল্তের মৃত্যুতে 
কেপুলেতগোষী শোকে আকুল হইয়াছেন, ইহার মধ্যেই আমা- 
_ দ্বিগ্রকে বিবাহের উত্সবে মত্ত দেখিলে লোকে বলিবে কি?.. 
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জুলিয়েত ইত্যাকার নানাপ্রকার আপত্তি উত্বাপন করিছে 
লাগিলেন। তাহার পিত। বারংবার অস্বীকারবাক্যে বিরক্ত 
হইয়া শেষে কহিলেন, জাগামী পরশ্ব আমি পারিসকে কন্তা 
সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছি । এই ভেরোনা নগরে এমন 
কুমারী, কেহই নাই যিনি পারিসকে পতিত্বে বরণ করিতে 
পাইলে আপনাঁকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান না করেন। আঁমি 
কুলে শীলে, রূপে গুণে। ধনে মানে, সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র মনো- 
নীত করিয়াছি, তুমি বাঁলিকাবুদ্ষিবশতঃ আঁপনার মঙ্গল ঘট 
আপনার পানে ঠেলিতে চাঁও। যাও আমি তোমার কোন 
আপত্তি শুনিতে ঢাহি ন]। 

পিতার এইরূপ নির্বন্ধাতিশর দেখিয়! জুলিয়েত বিষম সঙ্কটে 
পড়িলেন। নিজের বুদ্ধিতে কোন উপায় স্থির করিতে না 
পারিয়, ধাত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন । ভাবিলেন? 
ধাত্রীর বয়ন হইয়াছে, বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণে পাঁপ- 
পুণ্যের ভয় প্রবেশ করিয়াছে, অহ্রএব যাহাতে সকল দিক 
রক্ষা পাঁইবে, বুদ্ধ সেই রূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
দিবে। ধাত্রী সমস্ত শুনিয়া সেই অপরিপক্ষমতি বালিকাকে 
উপদেশ দিলঃ বাছা! বলিতে কি, চিরনির্বাসিভ রোমিও 
আর কখন দেশে ফিরিয়! আপিয়। তোমাকে ভ্রী বলিয়! 
দাওয়া করিবেন ন।, আর তপন্থী লরেন্সও কিছু এমন প্রকৃতির 
লোক নন যেগ্তপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে লোকশমাজে 
নিননীয়া করিবেন; তুমি পিতা মাতার মন রাশিয়া শ্বচ্ছন্দে 
কাউন্ট পারিসের প্রেয়সী ভারা হও । জুলিয়েত শিহরিয়া 
উঠিলেন, ব্গিলেন, সে কি! আমি যে ঈশ্বরকে লাক্ষী করিয়া, 
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শান্্রবিহিত মন্ত্র পড়িয়া, রোমওকে পতিত্বে গ্রহণ করিয়াছি? 
তুমি কোন্‌ বুদ্ধিতে আমাকে পুরুষাস্তর ভর্জনা! করিতে বল? 
ধাত্রী বলিল, বাছা! লুকাইয়| কেকি না করে? সংসারধর্ধ 
করিতে হইলে অত পাঁপপুণ্যের স্থত্ম বিচার করিতে নাই । 
জুলিয়েত আর কথ! কহিলেন না, মনে মনে কহিলেন, না'রকি 
মহাপাতকি ! তোমার জিব খনিয়! পড়ক। কোনও উপায় না 
থাফে, বিষ ত আছে। 

জুলিয়েত তখন তপন্বী লরেন্সের শরণ লইলেন। তপক্ী 
তখনও তাহাদের বিবাঁহের বিষয় প্রকাশ করিবার জ্সময় হয় 
নাই বিবেচনা করিয়।, জুলিয়েতকে বলিলেন, বসে, পারিসের : 
সহিত তোমার পরিণয়সংঘটন নিবারণের একটা মাত্র উপায় 
দেখিতে পাই, কিন্ত উপায়টী অবলম্বন করিতে তোমার সাহস 
হইবে কিনা তাহাই ভাঁবিতেছি । জুলিয়েত উত্তর করিলেন, 
তাত! পাতিতব্রত্য রক্ষা করিতে যদি আমাকে জীবন্ত শরীরে 
পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তভ 
আছি। তপন্বী বলিলেন, বাস্তবিকই তোমাকে সে জন্য প্রস্তত 
হইতে হইবে । আমি ভোঁমাকে এক ওষধ দিতেছি, এ ওঁষধ 
সেবন করিলে তুমি বিয়াজিস খণ্টাকাল মৃতবৎ অচেতন 
থাকিবে, এমন কি. মৃত্যুর সমুদায় লক্ষণই তোমার শরীরে 
প্রকাশ পাইবে । তোমাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া পরিজনেরা 
সমাধি মধ্যে প্রোথিত করিয়া আনিবে। আমি ইতিমধ্যে ' 
রোমিওকে সংবাদ পাঠাইয় দিব ॥ তিনি তোমার চৈতন্তের 
পুনঃ সঙ্শার সময়ে নিশাযোগে সমাধিস্থলে আসিয়া, খনিত্র 
সহযোগে তোমাকে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিভ করিবেন, এবং. 
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মাস্করা নগরে লইয়। ধাইবেন। তুমি যদ্দি এই উপায় অবলম্বন 
করিতে ইচ্ছা কর, তবে আপাতত: কাউন্ট পারিবকে বিবাহ 
কুঁরিভে সন্ত হও, পরে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া এঁষধ 
পান করিও। উপায়ান্তর না দেখিয়। জুলিয়েত অগত্যা সেই 
ওষধ গ্রহণ করিলেন। 

ভুলিয়েত তপন্বীর আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কাউন্ট 
পারিদ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পাণিদ্ণান 
করিবার জন্য তাহাকে অন্থরোঁধ করিলেন। জুলিয়েত জস্য- 
দিনের স্ঠায় সে দিন বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ 
করিলেন না। পারিস, জুলিয়েতের মনোগত ভাব বুঝিতে না 
পারিয়া, হুষ্টচিত্তে কেপুলেত-দম্পতীকে তাহাদের কন্তার আর 
কোন আপত্তি নাই এই কথা জানাইলেন। তীহ'র1 সেই কথা 
শুনিয়া, অতিমাত্র আহ্নাদিত হইস্সাঁ, ভৎ্পরদিনই বিবাহের দিন 
স্থির করিলেন, এবং একমাত্র পুক্রীর পরিণয়কার্ধ্য নমারোছে 
সম্পন্ন করিবার মানসে ভূরি আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনস্তর নিশাকালে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জুলিয়েত সেই 
'সংজ্ঞা-বিঘাতক ভেষজ সেবন করিলেন। সেবন করিবার পূর্বে 
ভাহা'র মনে কতই ভাবনার উদ্‌য় হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার 
অস্তঃকরণে এই সন্দেহ জন্বিয়াছিল যে তপন্থী হয়ত রোমিওর 
ষহিত সংগোঁপনে আমার পরিণয় সম্পাদনের অপযশঃ হইজে 
আপনাকে নিমুক্ত রাখিবার মানসে, আমার প্রাণসংহারক এই 
ওষধ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই লরেম্সের বিশুদ্ধ- 
স্বভাব ও ধর্শনিষ্ঠা মনে হওয়াতে তিনি সে সন্দেহ দূর করি- 
লেন। পরে তাঁহার ভাবনা হইল যে, যদি সংজ্ঞা লাতের পূর্কে 
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রোমিও আনিয়! ন! পঁছছিতে পারেন, তাহা! হইলে আমার কি 
দশ! হইবে? চৈতগ্যলাভ হইলে, মৃত্তিকা মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া, 
শ্বাসনিরোধ নিবন্ধন আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে নাত? 
অথব! যদ্িই কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে ঘোর 
নিশীথ সময়ে একাকিনী শত শত মৃত দেহের অস্থিকষ্কালপূর্ণ 
শ্রশানে--যেখানে অগ্যাপি তাইবল্তের রুধিরাঁক্ত দেহ পৃতিগন্ধ 
বিস্তার করিতেছে, সেই ভয়ঙ্কর স্থানে_-এক মৃহুর্তও অবস্থান 
কর! আমার সাধ্য হইবে না। শুনিয়াছি শশান-ভূমি ভূত- 
পিশাচের লীলাস্থলী ; পিশাচগণের বিকট আকার, অট্হাস্য, 
বীভৎস তাগব এবং ঘোর কোলাহল, নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি- 
বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে, আমি চিরদিনের মত পাগল হইয়। 
যাইব । পাগল হইয়া, হয় ত পূর্বরপুরুষগণের করোটী লইয়। কন্দুক 
ক্রীড়। করিব, এবং খেল। করিতে করিতে আপনিই কর্পরাঘাতে 
আপনার মাঁথ। ফাটাইয়া মরিয়! থাকিব । অন্তঃঠকরণে এইরূপ 
নানা চিন্তা উদ্দিত হওয়াতে জুলিয়েত কিয়ৎ্কাল কি করিবেন 
কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্ত পরিশেষে রোমিওর 
প্রতি প্রগাঢ অনুরাগ ও পারিসের প্রতি বিজাতীন্ন স্বণা তাহার 
সমস্ত আশঙ্কা দূর করিল। তিনি সেই ওষধ সেবন করিয়া 
শয্যায় শয়ন করিলেন ॥ 

রাত্রি প্রভাত হইলে, পারিস, বরের সজ্জায় সজ্জিত 
হইয়া, জুলিয়েতের সদনে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু তাহাকে 
ভচিরেই ভগ্রমনোরথ হইয়া বিলাপ করিতে হইল । জুলিয়েত 
কোথায় সুষুপ্তিসস্তোগ করিয়। প্রভাত-বিকশিত নব-কমলিনীর 
স্তায় কৃ্িমতী হইয়া গানত্বোথান করিবেন, না পধু্যযিত্ব 
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পুষ্প সদৃশ তাহার মৃতদ্দেহ শয্যার উপরে পতিভ রহিয়াছে 
দৃষ্ট হইল। তখন সেই উৎ্সবময় ভবনে তুমুল শোকের 
ধ্বনি উত্থিত হইল। একমাত্র অপত্য বিয়োগে শোকাতুর 
হুইয়! জুলিয়েতের জনক জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং 
বারংবার শিরে করাঘাত করিয়। আপনাদের অদৃষ্ঠকে ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন। শুভ বিবাহের জন্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর 
আয়োজন হইয়াছিল, অস্ত্যোষ্ট ক্রিয়ার অন্ষষ্ঠানে তৎ্সমুদায়ের 
ব্যবহার হইল। নিমন্ত্রিতগণ মনের উল্লাসে যে উপাদেয় 
খাছ্য পানীয় উপযোগ করিতেন, ওর্দাদেহিক ক্রিয়ার ভোজে 
তৎ্সমস্ত বিনিযোজিত হইল। বাছ্যকরের| বিবাহের মঙ্গল 
বাছ্য বাজাইতে আনির়াছিল, এক্ষণে তাহার বাছ্যষন্ত্রে শোক- 
হৃচক তানে করুণ রসের আলাপ করিতে করিতে শববাহক- 
দ্রিগের অন্গগমন করিল । বিবাহীত্তে উপাসনামন্দির হইতে 
প্রত্যাগমন সময়ে বরকন্তার গাত্রে নিক্ষেপ করিবার জন্ত 
যে কুম্দ্ম রাশি সংগৃহীত হইয়াছিল, এখন লোকে অরঞ্গলি 
পূুরিয়। সেই কুম্ুমপুঞ্জ জুলিয়েতের মৃতদেহের উপরে প্রক্ষেপ 
ফরিতে লাগিল। পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইতে 
আসিয়াছিলেন, তীঁহছাঁকে এক্ষণে অক্তো্টি ক্রিয়ার মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে হইল। 

স্থুসংবাঁদ অপেক্ষ। ছঃসংবাদ আগে রটে । তপশ্বী লরেন্স 
জুলিয়েতের কক্সিত-মৃত্যু-সংবাদ লিখিয়| তাহাকে! সমাধি- 
স্থল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রোমিওকে যে পত্র 
পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্র পঁছছিবার পূর্বে, রোমিও ভেরোনা 
নগর হইতে নমাগত অন্ত কোন লোকের মুখে জুলিয়েতের 
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ত্য সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি পূর্বরাত্রিতে হপ্ন দেঁণিয়াঁ 
ছিলেন যেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে? জুলিয়েত আসিয়া, তাহাকে 
সৃতপতিত দেখিয়া, অধরদেশে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, 
সেই চুম্বন অমৃত-রস পিঞ্চন করিয়া! তাহাকে পুনজ্জাবিত করিল, 
এবং তিনি পুনর্বার প্রাণলাভ করিয়া যেন চক্রবর্তী সআটের 
পদ্দে অভিষিক্ত হইলেন । ভেরোন। নগর হইতে সেই ব্যক্তিকে 
'আসিডে দেখিয়। তিনি আশ। করিয়াছিলেন যে তাহার মুখে 
জবগ্তই স্বপ্নস্থচিত কোঁন শুভসংবাদ শুনিতে -পাইবেন। 
কিন্তু যখন প্রত্যাশিত স্মুসংবাদের পরিবর্তে প্রিয়তম! 
জুলিয়েতের প্রাণবিয়োগবাত্ীী শুনিতে পাইলেন, তখন তাহার 
অন্তঃকরণে যার পর নাই বিষাদের ও নৈরাশ্তঠের আবির্ভাব 
হুইল। তিনিস্থির করিলেন, জুলিয়েত যখন গতাস্ম হইয়াছেন, 
তখন আমারও জীবিত-প্রয়োজন পর্যবসিত হইয়াছে; এখন 
আমার বাচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্ত মরিবার আগে 
ভেরোঁনা,. নগরে যাইয়া, সমাধি-কুক্ষিগত সেই মৃগাক্ষীরে এক- 
বার দর্শন করিয়া, আমি নয়নের ক্ষোভ নিবারণ করিব। 
লোকে যখন নৈরান্টে ব ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া, আম্মঘাতী 
হুইতে উদ্যত হয়, তথন তাহাদের. স্বকীয় ছুরভিসদ্ধি সাধনের 
উপায় ভাবিয়। চিত্তিয়। স্থির করিতে হয় না, উহা! সহজেই 
মনোমধ্যে উদিত হয়। রোমিও একদ। মাস্তয়া নগরভ্রমণে 
বহির্গত হইয়া এক ওধধবিক্রেতার বিপণীতে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন'। দোকানে কিছুই ছিল না, কেবল কতকগুলি শৃন্ক 
শিশি সার্জান ছিল। ওযধবিক্রেতার জীর্ণ বসন ও শীর্ঘ 
কলেবর দেখিয়া তৎ্কালে তাহার মনে উদয় হইয়াছিল ষে, 
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এই নগরে বিষবিক্রয়ের কঠিন প্রতিষেধ থাকিলেও, যদি 
কাহারও বিষের প্রয়োজন হয়, প্রচুর অর্থ প্রদান করিলে, এই 
ব্যক্তি অনায়াসে ওঁ্ষধের ব্যপদেশে তাহ! বিক্রয় করিতে পারে । 
এক্ষণে রোমিওর হঠাৎ সেই কথা মমে পড়িল । তিনি তৃত্যকে 
ভ্রুতধাবনক্ষম তুরঙ্গম প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিয়া, সেই 
ষধবিক্রেন্ভার অনুসন্ধানে বহির্দত হইলেন, এবং তাহাকে 
অর্থ-প্রদ্ানে বশীভূত করিয়। আপনার অভিলযিত দ্রব্য সংগ্রহ 
করিলেন । বিক্রয় করিবার সময়ে সেই ব্যক্তি বিষের তীব্রতা 
প্রখ্যাপন করিয়। বলিয়াছিল, যদি কহাঁরও দেহে বিংশতি 
মনুষ্যের বল থাকে, তথাপি এই গরল পানমান্র তাহাকে সদ্ধঃ 
শমনভবনে গমন করিতে হইবে | 

এইরূপে রোমিও আত্মজীবন বিসঙ্জনের উপায় সংগ্রহ 
করিয়।, সত্বর ভেরোঁনা নগরে যাত্রা করিলেন। তিনি 
যখন উক্ত নগরে পহছছিলেন তখন রাত্রি ছুই গ্রহর। অন্ত 
কোথায় ন। যাইয়া তিনি একেবারে কেপুলেতদিগের নির্দিষ্ট 
সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । তাহার সঙ্গে আলোক ও খনিত্র 
ছিল, তিনি তত্বাহাষ্যে জুলিয়েতের সমাধি খনন করিতে 
গ্রবৃত্ত হইলেন | তিনি এই কার্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে 
জুলিয়েতের পাণিগ্রহণে হতাশচিত্ত পারিব, প্রবল অন্থরাগ 
বশতঃ, সেই প্রমদার সমাধির উপরে পুষ্প প্রক্ষেপণ মানসে 
তথায় উপস্থিত হইলেন । পারিস রোমিওকে দেখিয়। বিবেচনা 
করিলেন এই বিপক্ষ মন্তেগ নিশ্য়ই কোন অসৎ অভিমন্ধিতে 
'এস্থীা;ন আগমন করিয়াছে । অতএব ভ্তুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
রে ছুরাত্মন্‌ মন্তেগ ! গঙ্থিত অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর্‌, তুই কি 
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সাহসে ভেরোন। নগরে প্রবেশ করিয়াছিস ? জানিন্‌ না এখানে 
তোকে দেখিতে পাইলে রাজপুরুষের! তোর প্রাণদণও্ড করিবে ? 
ভুই যখন আমার হাতে পড়িয়াছিস্‌্, তখন আর তোর নিস্তার 
নাই। পারিস এই বলিয়া রোমিওকে ধরিতে উদ্যত 
হইলে, রোমিও তাহাকে বলিলেন, দেখ তুমি আমাকে বিরক্ত 
করিও না, চলিয়। যাও, তাইবল্ত আমার ক্রোধ উদ্দীপন 
করিয়। এই স্থানে শয়ন করিয়াছে, তাহার দশা স্মরণ করিয়া 
ভুমি সাবধান হও, আমকে আর নরহত্য। পাঁপে লিপ্ত করিও 
না। কিন্ত পারিস নিবৃত্ত হইলেন না, বলপূর্বক রোমিগুকে 
আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেন । তখন রোমিও তরবারি 
নিক্ষীশেত করিয়া, পারিসের সহিত যুন্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
অবিলম্বে তাহাকে সাঁজ্ঘাতিক আঘাত করিয়া পরলোকে 
প্রেরণ করিলেন । 
অনভ্তর রোমিও মযভিকা খনন করিয়। শবাধারনিহিত 
জুলিয়েতকে দেখিতে পাইলেন । জুলিয়েতের শরীর অবিক্কত' 
রহিয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন সর্বর্ব- 
হারক কতাস্ত বুঝি বিলাস-বাসনার পরভন্ত্র হইয়। এই 
ুন্দরীকে আপনার নন্মসহচরী করিবার মানসে ইহার 
রূপরাশির অপচয় করে নাই। কে'ন্‌ কাপুরুষ পতিত্রতাঁ পড়্ীকে 
পরের ভোগ্য! হইতে দেয়? আমি প্রিয়ার পাশ্ববস্ী থাকিয়। 
ছুবৃত্ত কৃতান্তের এই ছুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিব। অনভ্তর, শ্িনি 
কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে সেই অপ্রতিম সৌনর্ধ্য নিরীক্ষণ করিয়া, 
প্রণয়ের আবেশ বশতঃ অচেতন। বনিতার বদনে বারংবার 
চুম্বন করিলেন, এবং জন্মের মত বিদার গ্রহণপূর্বাক তৎপার্ষে 
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শয়ন করিয়া, মান্য়া নগর হুইর্তে সমাহ্ৃত বিষ পান করি- 
লেন। হলাহল গলাধ:কুত হইবামাত্র তাহার প্রাণবিয়োগ 
হইল। 

জুলিয়েত যে ভেষজ সেবন করিয়াছিলেন, তাহা রোমিও 
কর্তৃক গীত গরল-রসের স্তায় প্রাণনাঁশক ছিল না, কিছু কালের 
নিমিত্ত চৈতন্যহারক মাত্র ছিল। তাহার চৈতন্য সঞ্চারের 
উপক্রমণ্ড হইয়। আসিতেছিল। রোমিও আপিয়। তাহার 
উদ্ধার সাধন করিবেন ভাবিশ্না তপঙ্গী লরেন্স নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
কিন্ত সেই নিশীথ সময়ে প্রত্যাগত পত্রবাহক প্রমুখাৎ যখন 
ভিনি অবগত হইলেন .য দৈবছৃবিপাক বশতঃ সে ব্যক্তি মাস্য়া 
নগরে পছুছিভে পারে নাই, তখন জুলিয়েতের মোহবিগমের 
সার বিলম্ব নাই জানিয়া, অতিমাত্র ব্যস্ত কইয়া) আলোক ও 
এনিত্র গ্রহণ পূর্বক পমাধিক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
নিকটে পুছিয়|, তাহার অ'গমনের পূর্বে তথায় যেসমস্ত 
অচিভ্তিতপূর্ব ঘটন। ঘটিরাঁছিল, তৎ্সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়! বিশ্ময়ে 
বিমুঢ় হইয়। পড়িলেন। 

এদিকে ভুলিয়েতও সেই সময়ে নয়ন উন্মীলন করিলেন । 
তপর্পীকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়। পূর্ব কথা সমস্তই তাহার 
স্মতিপথে উদ্দিত হঈল। অভএব শ্মশানে সমাধি মধ্যে অবস্থান: 
জন্য ভয়ে বা বিস্ময়ে বিহ্বল ন1 হইরা, তিনি তপন্বীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তাত! রোমিও আপিয়াছেন কি? কিন্ত এই সময়ে 
অদুরে মন্ষয €কোলাহল শুনিতে পাইয়া! তপন্বী ব্যগ্রভাঁবে 
বলিলেন, বনে, ত্বরায় এই স্থান হইতে নিষ্ষাস্ত হও? আমরা 
সামান্ত মানব, অভিপ্রেত সাধনে সহস্র যত করিলেও, যে শক্তি 
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অতিক্রম করিতে আমাদের সাধ্য নাই, তগ্প্রভাবে হতাশ ও 
ভ্ষ্টমনোঁরথ হই। এই সময়ে কোলাহল আরও নিকটবর্তী 
হওয়াতে, ভপন্ধী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, জুলিয়েতকে 
অন্থসরণের আদেশ দিয়। দ্রুভপদে পলায়ন করিলেন ॥ জুলি- 
যেত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবাঁমাত্র, পার্থে পতিত প্রিয়তমের মুত- 
দেহ দেখিতে পাইলেন । দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন) পরে পবিশেষ 
পরীক্ষা করিতে গিয়া, রোমিওর হস্তসংলগ্র শিশি দেখিয়া 
বিবেচনা করিলেন, প্রিয়তম এই অভাঁগিশীর অনুসন্ধানে 
আসিয়া, আমি সত্য সতাই মরিরাছি মনে করিয়া, ধিষপাঁনে 
গতান্ডু হইয়াছেন। তখন আর শ্মশান ভূমি পরিত্যাগ করিয়। 
তাহার অন্যত্র যাউডে ইচ্ছা হইল না; প্রাণের যে পথে 
গমন করিয়াছেন সেই পথে প্রয়াণ করিছেই কতসঙ্কল্ হইলেন । 
অনস্তর যদি কিছু অবশিই থাকে দেখিবার নিমিত তিনি বিষ 
পাত্র উঠাইয়া লইলেন। কিন্ত রোমিও সমস্তই পাঁন করিয়া- 
ছেন দেখিয়া, তাহার অধরপুট যদি ক!লকুটরসে আর্জ থাকে 
বে তলেহনমাননে ঘন ঘন চুম্বন করিতে প্রত্ভ হইলেন । 
অবশেষে, কোলাহলের শব্দে, বিস্তর লোক শ্শান-ভূমির 
নিতাস্ত সন্নিহিত হইয়াছে বুবিয়া, আর কালখিলম্ক করিতে 
পারিলেন না; রোমিওর কটিদেশ হইতে তীক্ষধার-তরবার- 
গ্রহণপূর্বক সবেগে বক্ষে আঘাত করিলেন, এবং পতি-পার্ববন্তিনী 
হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । 
রোমিও ও পারিস যৎ্কা'লে অনিষুদ্ধে গ্রবৃস্ত হন, তত্কালে 
পাঁরিসের ভূত্য ভয়-বিহ্বল হইয়া উদ্ধশ্ববসে নগর মধ্যে গমন, 
করিয়াছিল । সে চীৎকার শব্দে নগরবামীদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, 
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সকল কথা স্পষ্ট বলিতে ন! পারিয়া, কেবল অসমন্বদ্ধভাবে, পারিস, 
রোমিও, জুলিয়েত, বারংবার এই নাম গুলি উচ্চারণ করিয়া- 
ছিল। নগরবাসিগণ ও প্রহরীর! তাহার ভয়জড়িত অসন্বন্ধ 
ভাষ! শুনিয়া; শ্মশানভূমিতে তুমুল কাঁও ঘটিয়াছে মনে করিয়া, 
পারিস পারিস, রোমিও রোমিও) জুলিয়েত জুলিয়েত, এই শব্ব 
করিতে করিতে রাজপথে ধাবমান হইল । ক্রমে ভেরোনা 
নগরের চতুর্দিকে এই কোলাহল উতিত হওয়াতে, মস্তেগ ও 
কেপুলেত গোঠী-পতিরা এবং শ্বয়ং নরপতিও বিনিদ্র হইয়! 
অনুচরগণ সমেত শ্মশানাভিমুখে দ্রুত পদে আগমন করিলেন । 
তপশ্বী লরেন্স এই কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিয়াই পলায়ন 
করিতেছিলেন, কিন্তু প্রহরীর! তাহাকে সাক্জনয়নে কম্পান্বিত 
কলেবরে পলায়মান দেখিয়! নন্দেহ প্রযুক্ত আটক করিল, এবং 
শ্মশানে সমাগত জনতা-পরিৰৃত নৃপতির সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়ার্দিল। 

রাজ! তপস্বীকে নমস্ত ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস। করিলে, 
এ সাধুত্রত ব্যক্তি রোমিও ও জুলিয়েতের প্রণয় সঞ্চার, সঙ্গোপনে 
বিবাহ, পরে পারিসের সহিত পুরঃপরিণয় নিবারণমানিসে জুলি- 
য়েতের ওষধ সেবনে কল্পিত মৃত্যু, এবং তাহাকে ভূগর্ভ হইতে 
উদ্ধার করিবার মানসে নিজের শ্মশানক্ষেত্রে আগমনবৃত্তান্ত 
সর্বসমক্ষে আন্ুপৃব্বিক ব্যক্ত করিলেন । কেবল অজ্ঞাত থাকার 
মধ্যের বিবরণ বলিতে পারিলেন না। কিন্তু পারিম ও রোমিওর 
ভৃত্যঘয়ের মুখে তদ্ধিবরণ প্রকাশ পাইল। পারিস যে নিমিত 
ভুলিয়েতের সমাধিস্থানে আগমন করেন এবং তথায় রোমিওকে 
দেখিয়। ক্রুদ্ধ হইরা যে রূপে অনিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহার 
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ভৃত্য স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করাতে যথাযথ ব্যক্ত করিল। 
রোমিও পিতাকে দিবার নিমিত্ত ভূত্যহন্তে যে লিপি প্রদ্দান 
করেন, সেই ভূত্য তাহ! উপস্থিত করিয়া দিলে, তল্লিখিত বাক্য- 
গুলির সহিত তপন্বীর কথার সাম্জস্ত হইল। রোমিও সেই 
পত্রে পিতার নিকটে জুলিয়েতের সহিত আপনার বিবাহ বৃত্তান্ত 
ও প্রণয়িনীর মৃত্যুতে আত্মপ্রাণ বিসর্জনের সঙ্কর স্পষ্টরূপে 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

তপশ্বী যদিও এই সমস্ত ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন, তথাপি 
তাহার নিরপরাধত| বিষয়ে সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। 
রাজা তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া কেপুলেত ও মস্তেগ- 
দলপতিদ্বয়কে বলিলেন, তোমাদের অকারণ বৈরের এই 
ফল ফলিল। বিধাতা তোমাদের চৈতন্তোত্পাদনের জন্যই 
তোমাদ্িগের পুভ্রকন্যাকে পরস্পর প্রেমান্ুরাগী করিয়। অব- 
শেষে এই রূপে প্রাণত্যাগ করাঁইলেন। 

প্রাণাধিক প্ুত্রকন্যার এইরূপ শোচনীয় অকালমৃত্যুডে চির- 
শক্র মন্তেগ গু কেপুলেতের মনের ভাব পরিবর্তিত হইল! তাহার 
উভয়েই চিরন্তন বৈরভাব দূর করিয়! পরস্পরের বৈবাহিক- 
সন্ন্ধ শ্বীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়। পরম্পরের 
অশ্রজলে পরম্পর অভিষিক্ত হইলেন । কেপুলেতপতি বলিলেন, 
ত্রাতঃ মন্তেগ, আমার তনয়ার যৌতুকের নিমিত্ত কেবল জাপ- 
নার সম্প্রীতির প্রার্থী হইলাম। মস্ত্রেগ-পতি উত্তর করিলেন, 
অ্রাতঃ! সম্প্রীতি ব্যতীত আরও কিছু যৌতুকের সাখগ্জী 
গ্রদান করিব, আমি জুলিয়েতের সমাধির উপরে তাহার কাঞ্চন- 
ময়ী প্রতিমৃষ্ঠি স্থাপন করিব । কি গঠন সৌন্দর্য্য, কি অলঙ্কার- 
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প্রাচুর্ধ্যে, সর্বাংশে এ গ্রতিমা৷ ভেরোনা নগরে অনুপমা হইয়। 
থাকিবে । কেপুলেতদলপতি ব্যয়-শীলতা বিষয়ে ন্যুন বলিয়া 
গণ্য হইতে চাহিলেন না, তিনিও রোমিওর হিরগ্নয় অবয়ব 
নিশ্নাণ করাইয়া নিজ কন্যার সমাধিপার্থ্বে স্থাপন করিতে 
প্রতিশ্রত হইলেন । 

এই রূপে যে চির-বিপক্ষগণ, শব ত্ব পুজ কন্যা জীবিত 
থাকিতে, ঘোরতর বিদ্বেষের বশবত্তী হইয়া, নিয়ত পরস্পরের 
অনিষ্ট কামনা করিতেন, এক্ষণে পুভ্রকন্যার অকালমৃত্যুতে 
চিরাগত শত্রুতা দূর করিয়া আত্মীয়তার পরাকাা প্রকাশ 
করিলেন । 
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পাছুয়া নগরে বাপ্তিস্তা নামে এক ধনশালী ভদ্রলোক 
বাস করিতেন। তাহার ছুইটী কন্তা ছিল, জ্যোষ্ঠার নাম 
কেথারিণ, কনিষ্ঠার নাম বাঁয়েন্কা। কেথারিণ নিতান্ত উগ্র- 
প্রকৃতি, কলহকুশলা এবং পরুষতাষিণী ছিলেন। তাহার 
ভাব দোষে পাছুয়। নগরের সকল লোকে তাহাকে কু'ছুলে 
কেত্‌ বলিয়া নির্দেশ করিত। কেথারিন্‌ যৌবনবতী ও 
বিবাহের যোগ্যবয়স্ক! হইলে, কোন ব্যক্তিই তাহার পাণি 
গ্রহণার্থী হইল না, কিন্ত অনেকেই তাহার চারুশীল। অন্থজাকে 
বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করিতে লাগিল । বাপৃতিস্ত! 
জ্যেষ্ঠ কন্তাকে অনুঢ়া রাঁবিয়! কনিষ্ঠার উদ্ধাহ সংস্কার নির্বাহ 
করিতে ইচ্ছা করেন নাই, অতএব তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করিলেন, 
যাবৎ আমার জ্যেষ্ঠকন্যা পাত্রসাৎ না হইতেছে) তাবৎ, 
কনিষ্ঠ কন্ঠার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিনা । বাপু- 
তিস্তার এই কথায় লোকে দোষারোপ করিয়াছিল, কেনন! 
কোনও বিশিষ্ট সন্তান ষে কেথারিণের মত কর্কশত্বভাব!1 কন্তাকে 
গৃহলক্মী করিতে সম্মত হুইবে ইহ! তাহার! এক প্রকার অসম্ভব 
বলিয়া স্থির করিয়াছিল । 
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কিয়ৎকাঁল পরে পেক্রস্ও নামক এক ভদ্র-বংশীয় যুবক 
পাছুয় নগরে আগমন করিয়াছিলেন । পেব্রুনিও, যে পরিচিত 
বন্ধুর আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাকে কথাপ্রসঙ্গে 
বলিলেন, ভাই, যদিও আমার পৈতৃক সম্পত্তি সামান্য নভে, 
তথাপি. আমি কেবল সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়! কোন রমণীকে 
বিবাহ করিতে চাহি না, খাঁছার বিবাহের যৌতুকে আমার ধন- 
বৃদ্ধি হইবে, তিনিই আমার মনোঁনীতা বনিতা হইবেন। 
তাহার বন্ধু তখন পরিহাসচ্ছলে কেথারিণকে বিবাহ করিতে 
বলিলেন । পেক্রনিও এই পরিহাসবিজলিত বাঁক্য বথার্থত£ 
গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হানি কি, তোমার কথা অনুসারে 
বুঝিলাম কেথারিণ কুরূপা নন, ধনশালী বাক্তির কন্যা, 
পৈতৃকসম্পন্তির অদ্দাংশের উভ্তরাধিকারিণী; দোষের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ কলহপ্রিয়া । আমিত ও দোঁষ লক্ষ্যই করি না। তুমি 
আমাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়! চল। আমি সঙ্বন্ধ স্থির 
করিয়া আসি । পেক্রসিওকে সভা সতাই কেথারিণের পাণি- 
গ্রহণে কৃতসন্কল্প দেখিয়। সেই স্থলে সমৃপস্থিত অন্য একটী যুবক 
উহাকে নিষেধ করিলেন, বলিলেন যাহার জী অপ্রিয়বাদিনী, 
এ সংসারে তাহার কিছুতেই সখ নাই। তুমি কদাচ কলহ- 
কুশল! কেথারিণকে বিবাহ করিও না পেক্রুসিও হাসিয়া 
বলিলেন, বালকেরাই জুজুর ভয় পাঁয়, আমাকে সে ভয় 
দেখাইও না। আমি ত্ুদ্ধ কেশরীর হুঙ্কার শুনিয়াছি, বাত্যা- 
বিক্ষু সাগরের কল্লোল-কোলাহল শুনিয়াছি, রণক্ষেত্রে 
ধূমোদগাঁরী শতশত কামানের ঘন ঘন নিনাদ শুনিয়াছি, মেঘ- 
্ণের পরম্পর সংঘর্ষণে বন্রনিধধোষ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার 
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হৃদয়ে কিছুমাত্র ত্রাস জন্মে মাই অবলার মৃছুকষ্ঠ এত কি 
কঠোর ধ্বনি নিঃসারণ করিবে, যে আমি ভয় পাইব? আমি 
যদি পুরুষ হুই, তবে দেখিবে এই রম্ণীই আমার হাতে 
পড়িয়া শাস্তপ্রকৃতি হইবে । 

বাস্তবিক এই অসাধ্য সাধনে কেবল পেক্রুসিওরই . ক্ষমতা! 
ছিল । তেজস্থিতায় তিশি কেথারিণ অপেক্ষা নুন ছিলেন না, 
অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি॥ এবং আঁমোদপ্রিয় ছিলেন। 
বিশেষতঃ তাহার এই এক চমত্কার গুণ ছিল যে অন্তঃকরণ 
ক্রোধ-বিচলিত না হইলেও আকারবিক্রিয়ায় ও স্বর-পারুষ্যে 
যেন কতই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ ভাথ করিতে পারিতেন । 
হৃদর সম্পূর্ণ প্রশান্ত, কিন্ত আরোপিত ক্রোধে আরক্ত নয়ন 
হইয়া! তিনি খন জ্বকুটিবিস্তারপূর্বক কোপান্ধত। প্রদর্শন 
করিতেন তখন তাহার আপন। আপনিই হাসি পাইভ । 

ভদ্রবংশে জন্মিয়া, ভদ্রসমাঁজে থ!কিয়া, ভদ্রলোকের কন্ার 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কেথারিণ এত কি ছুর্দাজ্ত হইতে 
পারে যে তাঁহাকে বশে আনিতে পারিবেন না, মনের মধ্যে 
এই তর্ক করিয়া, পেক্রুসিও, কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, 
বন্ধুকে সঙ্গে লইয়। বাপ্তিন্তার বাঁটীতে গমন করিলেন । 

পেক্রসিওর আগমনের কিছু পূর্ব আমাকে কেহই বিবাহ 
করিতে চায় না, বায়েন্কার প্রণয় লাভজ্বন্য সকলেরই ভআাগ্রহ 
দেখিতে পাই, এই রূপ ভাবিয়া, কেথারিণ ক্ষুপ্নমনে কনিষ্ঠ! 
ভগিনীকে জিজ্ঞাস করিলেন, ভগিনি ॥ সত্য করিয়। বল দেখি, 
তোমার বিবাহার্থীদিগের মধ্যে তুমি কাহাঁকে ভাল বার্ষ? 
বায়েন্ক1! বলিলেন, দিদি । আমি এ পর্যযস্ত এমন কোন স্ুব্দর 
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মুখ দেখি নাই, যে একবান দেখিলে আবার দ্রেখিতে ইচ্ছ। হয় । 
তখন কেথারিণ, বায়েন্কার বিবাহার্থীদিগের মধ্যে কোন এক 
রূপবান ব্যক্তির নাম করিয়। জিজ্ঞান। করিলেন, ইনিই তোমার 
অন্থরাগের পাত্র, না? বার়েন্কা বলিলেন, দিদি ! যাহার না 
করিলে? তুমি যদি তাহাকে পছন্দ করিয়া থাক, বল, যাহাতে 
তাহার সহিত তোমাঁর বিবাহ ঘটে, আমি সাধ্যমত তাহার চেষ্ট। 
পাই। অনন্তর কেথারিণ এক ধনশালী যুবকের নাম উল্লেখ 
করিয়া বলিলেন, তবে বুঝি ইনিই তোমার প্রণয়ের পাত্র? 
বায়েন্ক। বলিলেন, যদি এই ব্যক্তির জন্য আমার উপর 
তোমার হিংস। জঙ্বিয়। থ!কে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি 
তাহাকে বিবাহ করিব না। 

ওজন্ষিনী কেথারিণ কোন প্রকার গ্রতারণ। সহিতে 
পারিতেন ন।| বারেন্কাকে বারংবার কথার ছলন! করিতে 
দেখিয়। ও শেষে ঈব্যার আরোপ করিতে শুনিয়। তাহার রাগ 
হইল । তান কুমণল দিয় কনিটার তই হাত বাঁধিয়া বপিলেন, 
পোড়াকপালি ! আমার সঙ্গে ধস যতক্ষণ ন! ঠিক কথা 
বলিবি, ততক্ষণ তোকে বাধিয়! রাখিব । বায়েন্কা তৎ্কালে 
সেই দিকে পিতাকে আনিতে দেখিয়া তাহাকে শুনাইয়! 
বলিলেন, দিদি গুরুজনের প্রতি কিরূপে সন্মান দেখাইতে 
হয়) গুরুজনের আদেশ কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহ। আমি 
জানি, তুমি আমার হাত খুলিয়া দাঁও$ ছি আমাকে দাসীর 
মত অপমানিত করিও না, আমি নিথা। কথ! বলি নাই। 
কৈথারিণেব ক্রোধের মাত্রা বুদ্ধি হইল, তিনি বায়েন্কার গাঁল 
টিপিয়। ধরিলেন। বায়েন্কা, পিতা শুনিতে পান, এমন 
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করিয়! কাদিয়। উঠিলেন। বাপ্চ্িস্তা তখন রোকরুদ্যমানা 
কানষ্ত। কন্যার নিকটে আসিয়া বন্ধন মোঁচন করিয়! দিলেন, 
এবং কেথারিণকে ভিরক্কার করিয়া বলিলেন, দুরুভে! যে 
কখন রূঢ় কথা বলিতে জানেন, তাহার শ্রতি এ অত্যাচার 
কেন? পিতা কনিষ্ঠা কন্ঠাকেই অধিক ভাল বাঁসেন, কেখারিণের 
মনে এই সংস্কার ছিল; অতঞ্ব তাহাকে বায়েন্কার পক্ষ অব- 
লম্বন করিতে দেখিয়া তিনি অধিকতর কুপিতা হইলেন । 
পতাকে বলিলেন, এমন একচোথে| বাপ ত দেখি নাই, এক- 
জনকে মাথায় তুলিবেন আর একজনকে পা দিয়! দলিবেন ! 
থাকো,-- তোমার আদরের পুতলকে ইহার শোধ দিবই দিব। 
বাপ্তিন্ত। বলিলেন, কি বিপদ! এমন জ্বালায় ত কেহ কখন 
পড়ে মাই । 

কেথারিণের এই ভুর্বিনয়ে বিরক্তচিত্ত হইয়া, বাপ্তিস্তা 
বহিঃপ্রকোষ্টে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, সবদ্ধু পেত্রসিও 
তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে অভিবাদন 
পূর্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া সৌণ্প্রাস বচনে কহিলেন, 
মহাশয়, আমি আপনার সুশীল জ্যেষ্ঠা কন্যার সুখ্যাতি 
শ্মনিযা। তাহাকে বিবাহ করিতে ব'সনা করিয়াছি । অ্ছমতি 
প্রদান করিলে, তাহার সহিত আলাপ করিয়া, ও তাহার 
বিনয়নত্র বচন-মাধুরী শ্রবণ করিয়া, সুখী হই। 

বাণ্তিস্তা যদিও জ্যেষ্ঠ তনয়াকে পাত্রসাৎ করিতে উৎস্মুক 
ছিলেন, তথাপি সত্যের অপস্গুব না করিয়া বলিতে বাধ্য 
হইলেন, ভদ্র! তুমি আমার কন্ার ম্থুশীলতাঁগুণের যেরগ 
সুখ্যাতি করিলে, বাস্তবিক সে তত ন্ুখ্যাতির যোগ্য নহ্থে। 
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বাপ্তিস্তা সত্য কথ! কহিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কেননা, 
সেই দণ্ডেই, কেথারিণ যে কাঁদুশ প্রচণ্ডস্বভাব! পেক্রুনিও তাহার 
পরিচয় পাইলেন। কেথারিণের সঙ্গীতাচার্ধ্য শোণিতাক্ত 
কলেবরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাপ্তিস্তাকে নিবেদন 
করিলেন, মহাশয়, আপনার জ্যেষ্ট| কন্তার বীণাবাদনে দোষ 
ধরিয়াছিলাম বলিয়|, তিনি হস্তস্থিত বীণাযন্ত্র প্রহারে আমার 
মাথ। ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন। পেক্রসিও শুনিয়। বলিলেন, 
বাহব1! রমণীর এরূপ তেজস্থিত। বিশেষ প্রশংনার বিষয়: এই 
ষুবতীর সহিত প্রণয় -বন্ধন করিতে আমার আরও ওৎস্ুক্য 
জন্মিল। অনন্তর বাপ্তিস্তাকে বলিলেন, মহশিয়, আঁমি আপনার | 
নিকট অজ্ঞাতকুলশীল নহি, আমার পিতার মহিত আপনার 
আলাপ ছিল। তিনি আমাকে তাহার যাবতীয় বিষয়সম্পির 
উত্তরাধিকারী রাখিয়।, সম্প্রতি লোকাস্তর গমন করিয়াছেন ॥ 
প্রতি দিন বিবাহের প্রার্থনার আস। আমার ঘটিকা ভঠিবে 
না। কার্যযান্রোধে আমাকে আজিই পাছুয়া নগর পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার 
কন্যার অভিমতি লাভ করিতে পারি, বিবাহে কি যৌতুক 
দিবেন ? 

পেক্রসিওর নিজের মুখে যৌতুকের কথা উখবাগন করা 
প্রণয়িজনবিসদূশ আচরণ হইলেও, বাঁপ্তিস্ত|, ছরমুখো কন্ঠার 
বিবাহদায় হইতে মুক্ত হইবেন এই আহলাঁদে উহা লক্ষ্য 
করিলেন না, সরলভাবে উত্তর করিলেন, ভদ্র! বিবাহ 
সময়ে আমি বিংশতি সহম্র মুদ্রা যৌতুক প্রদান করিব, 
আর আমি অবর্তমানে কেথারিণ আমার যাবতীয় সম্পত্তির 
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অর্ধাংশের অধিকারিদী হইবে। এই রূপে যৌতুকাদি নির্ধার্যা 
হইলে, বাপ্তিন্তা কন্ঠার নিকটে গমন করিলেন, এবং ভাহাকে 
তদীয় পরিণয়ার্থী যুবকের সহিত প্রণয়ালাগ করিবার জন্ত 
পাঠাইয়! দ্রিলেন । 

বাপ্তিস্ত। অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলে পেক্রসিও কি 
প্রথালীতে ছুধিনীত! কেথারিণের সহিত আলাপ করিবেন 
তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন, নিতান্ত খজুপ্রকৃতির মত এই উগ্রচণ্ডার সহিত 
আলাপ করিলে চলিবে না। সে যদি রোবপরুষস্থরে কথা 
কহিতে প্রবৃভ হয়, তাহ! হইলে আমি বলিব, কলক্ি॥ 
বসস্ত-কো1কিলার কুহুধ্বনিন ন্যায় ভোমার কথা গুলি অতি মিষ্ট ! 
যদি অন্তঃকোপভরে আরক্তগণ্ড হয়, বলিব, ল্ুুমুখি ! শিশির- 
সিক্ত নব প্রক্ষ,টিত গোলাপ ফুলের ন্যায় তোমার কপোল- 
দেশ বড়ই মনোহর! যদি ভাল করিয়! কথা না কয়, তাহা 
হইলে বলিব, মঞ্জুভাষিণি! তোনার মিত মধুর বাঁক্যে জমি 
বিমোহিত হইলাম । ভর যদি আমাকে তাড়াইয়। দিতে চায়, 
যেন সারাদিন ক!ছে থাকিতে বলিল এরূপ চরিতার্থত। প্রকাশ 
করিব । | 
পেক্রসিও এইরূপে প্রণয়ালাপের প্রণালী স্থির করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে ফেথারিণ সেই গৃহমধ্যে গ্রধেশ করিলেন। 
তাহাঁকে দেখিয়। পেক্রপিগ বলিলেন, কেমন কেত্‌1 কুশল ত? 
এক অপরিচিত ব্যক্তি নামের অপভ্রশ করিয়। সামান্যভাবে 
অভ্যর্থনী করিল শুনিয়া, কেথারিণ কষ্ট হইলেন, বলিলেন, 
মহাশয়! যাহার। আমার সহিত আলাপ করিয়া থাকে, তাহারা 
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আমাকে কেথারিণ বলে। পেক্রসিগ বলিলেন, কেত্‌! এ 
ভোমার মিথ্য। কথ! তোমাকে সকলেই সামান্যতঃ কেত্‌ 
বলে; কেহ বা আমুদে কেত্‌ বলে; কেহ কেহ বা কুছলে 
কেত্‌ বলে? যাহা হউক, কেত্‌! সত্য বলিতেছি, এই ভূমগ্ুলে 
তোমার তুল্য সুন্দরী নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই; 
আমি ঘাটে বাটে মাঠে সকলেরই মুখে তোমার সুখ্যাতি 
শুনিয়াছি ; তাই কেত্‌ ! তোমাঁকে বিবাহ করিতে আসিয়!ছি। 
এই যুবক যুবতীর প্রণয়ালাপ বড়ই অদ্ভুত প্রকারের হইয়া- 
ছিল। কেখারিণ কথাবাঁীায় অবিনয়ের একশেষ প্রকাশ 
করিলেও্, পেক্রসিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, প্রত্যুত 
ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, কেত! আমি তোমার মত প্রিয়ম্বদা 
রমণী কোথাও দেখি নাই । অন্যান্য যুবতীরা, রাগ হইলে, ভ্রু. 
কুঞ্চন। অধরদংশন বা ভিষ্যকবিলৌকন করে, তুমি সে সকল 
কিছুই জান না, বক্রভাঁবে কথার প্রতিবাদ কর শা; সরল 
অথচ রসাল বাক্যে সন্তত উত্তর দেও। কে যেন আমাকে 
বলিয়াছিল তোমার ছুটী পা সমন নয়, কিছু ছোট বড় 
আছে, ভাই নাকি তুমি খোঁড়াইয়। চল $ একবার হাটত, 
কথাট। বত্য কি মথ্যা,, দেখি । যদি পরিচিভ কোন ব্যক্তি 
কেথারিণকে এই কথা বলিতেন, চপেটাঘাতই ইহার উত্তন্ন 
পাইতেন। কিন্তু পেক্রসিও বিদেশী, তিনি না জানিতেও 
পারেন, এই মনে করিয়া কেথারিণ কোঁন উত্তর করিলেন না! 
পরস্ত কোন্‌ খঞ্জননয়না অকারণে খপ্ত অথ্যাতিগ্রস্ত থাকিতে 
চান? কেথারিণ ভাবিলেন, এই ব্যক্তি আমাকে বিবাহ 
করুক ব| নাই করুক, আমি খোঁড়। মনের মধ্যে এই ধারণা 
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করিয়া রাখিবে কেন? অতএব কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, 
সত্যসভ্যই গৃহ মধো পদচারণ। করিলেন। তখন পেক্রসিও 
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়। কহিলেন, পিশুনতা পূর্ণ পৃথিবীকে ধিকৃ ! 
'এই নিত্থিনীর লীলাঞধিত চরণবিস্তাস দেখিলে রাজহংসীর 
গমন আর কেহই মনোজ্ঞ বলিবে না। ইনি আবার থ্জ 
কোথ।? ভাগ্যে চক্ষে দেখি! সনৌহ ভঞ্জন করিলাম ! অব- 
শেষে বাপ্তিস্ত। সেই দিকে আমসিতেছেন শুনিয়।, পেক্তুসিও, 
আলাপের উপসংহার করিয়) কহিলেন, স্ুন্দরি ! বাক্যব্যয়ে 
বুথ! কালক্ষেপ কর! উচিত নহে । তোমার পিতা আমার সঙ্গে 
তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন, যৌতুক পর্য্যন্ত স্থির 
হইয়! গিয়াছে, অতএব হি হউক আর অনিচ্ছায় হউক; 
তোমাকে আমার শ্রী হইতেই ভইলে। বিধাতা তোমাকে 
আমার জন্য এবং আমাকে তোমার জন্য স্থষ্টি করিয়াছেন । 
বাপ্তিম্তা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পেক্রসিও তাহাকে 
বলিলেন, মহাশয়! আপনার তনয়া আমার উপর অন্গকুল 
হইয়াছেন, এবং আগামী রবিব!রে আমাকে পাণিদান করিতে 
সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন । কেথারিণ পেক্রসিওর এই কথার 
প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আগামী রবিবার যেন এই 
অল্লায়ুকে ফানি কাঠে ঝুলিতে ডেখি । বাবা, তুমি কোথা 
হইতে এই হতভাগাকে আমার বর জুটাইয়া আঁনিলে? 
পেক্রসিও হাসিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি পুত্রীর কৃত্রিম 
কোপ দেখিয়! ভ্রান্ত হইবেন না । আপনার অপাক্ষাতে আমর! 
যখন নির্জনে আলাপ করিয়াছি, তখন ইনি আমার উপর, 
প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিক্নাছেন ) ইনি আমাকে আগেই 
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বলিয়। রাখিয়াছেন, যে পিতার সমক্ষে আমি বিবাহে 
অনিচ্ছ প্রকাশ করিব। আপনি বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ 
করিয়া রাখিবেন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন । 
আগামী রবিবারই দিন ধাধ্য রহিল। অনভ্তর কেথারিণের 
হ্তগ্রহণপূর্বাক বলিলেন, কেত্‌, আমি ভিনিস নগরে চলিলাম, 
সেখান হইতে তোমার জন্য কত সামগ্রী অনিব । আমার 
কেথারিণকে ভাল দেখাইবে এমন বসন-ভূষণ আমিতে আমি 
কখনই ভূলিব না, হীরার আংটী আনিব, ভাল পোযাঁক আনিব। 
এক্ষণে শ্রিয়তমে ! প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও । এই 
বলিয়া, পেক্রসিও, যেন সভ্য সত্যই কেথারিণের কমনীয়- 
তায় যুদ্ধ হইয়াছেন এই ভা করিয়া, তদীয় ললাটদেশ চুম্বন 
করিলেন । 

পেক্রসিও, প্রথম সন্দর্শন অবধি কেথারিণের শৌনর্ষের 
প্রশংস। করিয়।, তাহার উপর আপনার অস্থরাগ প্রকাশ করিতে 
ক্রটি করেন নাই। সকলের সমক্ষে আবার সেই অনুরাগ 
স্প্টরূপে ব্যক্ত করাতে কেথারিণের মন আর হইল । পেক্রুসিও 
প্রিয়দর্শন ছিলেন । প্রিয়দর্শন ঘুবককে একান্ত অনুরাগী দেখিলে 
কোন্‌ কুমারী তাহার উপর অন্থকৃল না স্বয়? পেক্রসিওকে 
পতিত্বে বরণ করিতে কেথাঁরিণ আর কোন আপত্তি করিলেন 
নাঁ। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পেক্রণিগ সাননগমনে বিদায় 
গ্রহণ করিয়! তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

বিবাহের সমস্ত উদ্দোগ হইল। রবিবার যথা সময়ে 
নিমন্ত্রিতগণ আসিয়! উপস্থিত হইলেন, কিন্ত তখনও পেব্রসিওর 
দেখা নাই। পেক্রনিও তামাসা করিয়া আমাকে সকলের উপ- 
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হাসের আম্পদ করিল এই ভাবিয়া, কেথারিণ গৃহের একান্তে 
উপবিষ্ট'হইয়। বিধঞ্চিতে অশ্রবারি বিমোচন করিতে লাগ্সি- 
লেন। অবশেষে বহু বিলম্বে পেত্রসিও আঁপিয়া উপস্থিত 
হইলেন । তাহার সঙ্গে গ্রতিশ্রত বসন-্ভুষণার্দি কিছুই 
ছিল না; তাহার নিজের পরিচ্ছদও বরের নম্পূর্ণ অযোগ্য 
ছিল। উত্তরীস্ব ও পরিধেয় বশ্ত্রের যেন্ধপ নামঞজজস্য থাকিলে 
পরিচ্ছদের পারিপাটা জন্মে, সে পারিপাট্য থাকা দূরে থাকুক, 
তাহার পরিচ্ছদের বিশ্রঙ্খল ভাব দেখিয়। সকলেরই হাস্য সম্বরণ 
করা ভার হইয়াছিল। তাহার ভৃত্যের, এমন কি, বাহন অশ্ব- 
গণেরও সজ্জ! এ রূপ মলিন ও বিশৃঙ্খল ছিল । 

সকলে পেক্রনিওকে পরিচ্ছদ পরিবঞ্তন করিতে বলিলে, তিনি 
কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না; বলিলেন, কেথারিণ আমাকেই 
বিবাহ করিবেন, আমার বস্ছের সঙ্গেত তাহার বিবাহ হইবে ন!। 
তাহার সহিত তর্ক করা বৃথ। দেখিয়া, কঙ্গাধাতরীর। বর ও কন্ত। 
লইয়! গির্জায় গমন করিল । পেক্রমসিও সেই উপাননামন্দিরেও 
ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন । পুরোহিত যখন তাহাকে 
দিজ্ঞাস! করিলেন, কেমন তুমি কেথারিণকে পত্বীত্বে গ্রহণ করিতে 
সন্মত আছ ত£? পক্রসিও চীএকার করিয়া এমনই গগনস্পর্শী 
স্বরে বলিলেন, ই আছি, যে পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন, এবং 
তাহার হস্তস্থিত বাইবেল স্খলিত হইয়। ভূতলে পড়িয়া গেল। 
তিনি ছেঁট হইয়া! পুস্তকখানি যেমন কুড়াইয়! লইতে যাইবেন, 
অমনি পেক্রসিও অসাবধানভার ভাণ করিয়া এমন এক ধাকা! 
দিলেন যে এবার পুরোহিত নিঙ্ষে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । 
মন্ত্রপাঠ কালে পেক্রসিও এক এক বার এমনই তারম্বরে 
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মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেঙ্ম ও অসহিষুতা প্রকাশ করিয়া 
এমনই রোষভরে ভূমিতে পদাঘাত করিয়াছিলেন যে তাহার 
ভাবভঙ্গী দেখিয়া আতঙ্কে কেথারিণের হৃৎকম্প হইয়াছিল । 
মন্ত্রপাঠ সমান্ত হইলে, উপাসনামন্দিরেই পেক্রসিও মদিরা 
চাহিয়! পাঁন করিলেন, এবং পীত মদ্যের অবশিষ্টাংশ দেবা- 
লয়ের এক পরিচারকের যুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন, বলিলেন; এ ব্যক্তির বিরল শ্মশ্র-লোম যেন কত 
কাস খাইতে ন। পাইয়।, আমার নিকট সম্পৃহ ভাবে কিঞ্চিৎ স্ুরা 
যাচ্ঞ| করিতেছে । ফলতঃ বিবাহ সভায় এরূপ বাতুলের ব্যব* 
হার কেহ কখন দেখে নাই । বল বাহুলা পেক্রমসিওর শ্বভাব 
বাস্তবিক ক্রোধপ্রবণ ছিল ন।। হিনি শীয় ছুর্বিশীতা বনিতার 
বশীকরণ সম্পাদন মানসে যে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহারই সুসিক্ষি বাসন! এরূপ কল্পিত কোপন 
শ্ভবের পরিচয় দিয়াছিলেন । 

বাণ্তিস্ত। তনয়ার বিবাহ উপলক্ষে বাটীতে ভোজের আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন । বিবাত ব্যাপার সমাধ! হইলে যখন সকলে 
উপাসনা মন্দিরের বছিঃপ্রাঙ্গণে আফিলেন। তখন তিনি কন্তা 
জামাতা ও নিমন্ত্রিতগণকে দঙ্গে করিয়। আপনার বাটিতে লইয়া 
যাইতে চাহিলেন। কিন্ত পেক্রুনিও অসন্মতি প্রকাশ করিয়া 
সেই দণ্ডেই সন্্রীক ক্বালয়ে গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিলেন । তীহার শশুর কত আপত্তি করিতে লাগিলেন, 
কন্যাযাত্রীরা কতই অনুনয় বিনয় করিল, কিন্ত পেব্রসিও কোন 
কথাই শুনিলেন না) শেষে কেথারিণ কুপিত। হইয়। পেক্রসিওকে 
বলিলেন, আমি আঁজি কিছুতেই যাইবনা» কাহার সাধ্য আমাকে 
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লইয়] যায়, পথ পড়িয়া আছে, 'ইচ্ছা হয় তুমি চলিয়! যাঁও। 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তখন কেথারিণের পক্ষ অবলম্বন করাতে, 
পেক্রসিও কটি হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন) এবং পীর 
উপর পতির সর্বতোমুখী প্রভূতা প্রথ্যাপন করিয়া কহিলেন, 
এই নগরে যিনি যত বড়ই লেক হউন না! কেন, কাহার 
এত যোগ্যতা আছে যে আমার অমতে আমার ভ্রীকে আটক 
করিয়! রাখিতে পারে ? জাদার স্ত্রী আমি লইয়। যাইব, ইহাতে 
অন্যের কথা কহিবার অধিকার কি? তাহাকে ক্রুদ্ধ ও স্থির- 
প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কোন কথা কহিতে আর কাহারও সাহস হইল 
না। কেথারিণও অন্তব্যস্তে স্বামীর অন্গগমন করিলেন । 

পেক্রমিও কেথারিণকে একটী কুশকাম্ন ছূর্বল তুরঙ্গমে 
আরোহণ করাইলেন। তাহার নিজের ও ভূত্যের বাহনও 
তদপেক্ষ! বড় অধিক হৃইপুষ্ট ছিল না। এইরূপে অশ্বপৃষ্ঠে আরুট 
হইয়! তাহার। তিন জনে উচ্চাঁবচ দুর্গম পথ দিয়া যাইতে লাগি 
লেন। কেথারিণের জন্য তিনি নিজেই নির্বাচন করিয়! ক্ষীণ- 
কায় ঘোটক আনয়ন করিয়াছিলেন । ঘোঁটকটী আঁপন ভারেই 
চলিতে অশক্ত, কেথারিণকে পৃষ্ঠে লইয়! কিয়ৎ্পদ অগ্রসর হয়, 
আবার স্থির হইয়া দাড়ায় । পেক্রধিও সেই সময় সেই হতভাগা 
পশুর উপর এ.দপ ঠর্ভন গর্জন করিতে লাগিলেন যে উৎ্শ্রবণে) 
কেথারিণের বিল্ক্ষণ প্রতীতি জন্মিল যে তাহার স্বামীর তুল্য 
ক্রোধন পুরুষ অ'বু'নাই । 

অবশেষে “র্মটন-ক্লেশে বাথিতাঙ্গী কেথারিণ পতিভবনে 
আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ সমক্গ পথ ভূত্যের গু ঘোটকের 
উপর পতির রোষপরুষ আ্রেধ্বচন শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত 
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ধযারপর নাই বিরক্ত হইয়াঁছিল। পেক্রপিগও যখন ভীহাকে 
অশ্ব হইতে অবতরণ করাইয়া, ভূত্যগণকে ভাহাদের কর্রার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন; তখন কেথারিণ, 
যন্ত্রণার শেষ হইল ভাবিয়া, প্রসন্নচিতেই পতিভবনে প্রবেশ 
করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্থেই পেক্রসিওর কোঁপকর্কশ 
ক্ধ্বনি পুনরায় তাহার কর্ণপীড়া জন্ম।ইল। সামান্য ত্রুটির ছল 
ধরিয়! পেক্রসিও ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়। এক জন পরিচারককে 
প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাকে ভাদৃশ ত্রুদ্ধ ও 
প্রহারোছ্যত দেখিয়! কেথারিণ নিজেই বিনীতভাঁবে পতিকে শাস্ু 
হইতে অন্থরোধ করিলেন । 

পেক্রসিও বাটীতে আনিয়া কেথারিণকে মুখে আদর 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন তাহকে ভোজন ও 
শরন করিতে দিবেন না! মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। 
তাহার! বাটী পহুছিলে, কিরত্ক্ষণ পরে ভূত্যগণ আহরীয দ্রব্য 
প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিল ; পেক্রসিও পত়ীকে সঙ্গে লইয়া 
'সায়স্তন ভোজনে উপবেশন করিলেন । কিন্ত আহাতে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বে একে একে সমক্স ভক্ষ্য দ্রব্যের আস্বাদন লখ্য়াঃ 
পাক অতি কদর্ধ্য হইয়াছে এই ছল ধরিয়া, ক্রোধতন্ে সমস্ত 
দ্রব্য ফেলিয়া দিলেন, এবং পাচককে তিরঙ্কার করিয়া কহি- 
লেন, ওরে “মূর্খ যে কদন্ন আমি মুখে দিতে পারি না” আমার 
শ্রিয়তমা কেখারিণকে কি তাহা ভক্ষণ করাইভে পারি? 
এখনই আনার সন্মুখ হইতে এই সমস্ত উঠাইয়। লইয়া! যা। 

অনস্তভর পেক্রাসও ক্ষুধার্ত ও পথশ্রান্তা কেথারিণকে 
শয়নকক্ষে লইয়া যাইবার নিমিত্বৎ গরিচারিকাকে আদেশ্খ 
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প্রধান করিলেন । কেথারিণ আনে করিয়াছিলেল ষে' 
নিদ্রায় শ্রাক্তি দূর করিবেন; কিন্তু পেক্রসিও, শবধ্যা 
মনের মত হয় নাই এই ছল করিয়া, উপাধান আস্তরণ প্রভৃতি 
সমস্ত ফেলিয়া দিলেন । কেথারিণকে অগত্যা বসিয়া রাত্রি 
কাটাইতে হইল। তত্দ্রার আবেশে যদি বা এক একবার. নয়ন 
নিমীলন করেন, পেক্রনিগর টীৎ্ক!রে তখনই তাহার সে 
তন্ত্রাবেশ দৃরীছুত হয়। পেক্রনিগ্ড তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে 
দেবিলেই, কদর্য শফ্যা রচনার উপলক্ষ করিয়। পরিচারিকাকে 
গ্রালি দিয় বলিতেন, আমার কেথারিণ কোৌমলাঙশি, এই 
কঠিন শধ্যার শয়ন করিলে তাহার সমস্ত শরীরে ব্যথা হইত । 
পরদিনও পেক্রনিও পূর্ব আচরণ করিজেন, অর্থাৎ মুখে 
কেথারিণকে আদর করিতে লাগিলেন, কিন্ত জাহারের সমস্ত 
অগি অবতার হইয়] খাদ্য দব্য চতুর্দিকে বিক্ষেগ করিয়া, 
দিলেন । যে কেথ'রিণ৭ পূর্বে গর্জভরে কাহারও মর্ধাঁদ। রাখিস 
কফথ। কহিতেন না, এন্সণে সেই কেথাদ্ধেণ ক্ষুৎক্ষামকণ্জে 
₹গোপনে পরিচারিকাগণের নিকটে বিনটতভাঁবে কিঞ্চিৎ 
আহারলামগ্রী প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পরিচারিকারা 
পেক্রমিগর উপদেশীনুসারে বলিল, ঠাকুরাণি, প্রভুর অগোচরে 
'সঁপনাকে কোন সামগ্রী গ্রদান করিলে আমাদিগের রক্ষা 
থাকিবে না। তখন বুহুক্ষান্র অতিমাত্রকাতরা কেথাত্ণি মদে 
মূনে বলিতে লাগিলেন, হায়! অনাহারে মরিবার জন্য ফি 
ক্সানর বিবাহ হইল? আমার শিত!র বাটীতে কত ভিক্ষুক 
জসিয়। উদর পূিয়| খাইয়া যায়, আঁমি কি ন। এখানে দীন- 
যবে বাচুঞা করিননাও কিছু খাইতে পাই মা! নাঘুমাইয়॥ 
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সা খাইয়া, আমার শরীর স্লবুদন্ন ও বল-শূন্য হইয়াছে । কথা 
গুনিলে সর্ধাঙ্গ জলিয়। উঠে, এই সমস্ত অত্যাঁচার করে আবার 
ভালবাসার দোহাই দেয়, বলে কান্ন ভক্ষণে, কদর্ষয শয্যায় 
শয়নে, আমার ক্লেশ হইবে । এদিকে অনশনে অনিদ্রান়্ 
আমার প্রাণাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

উপোষণে পড়ীর প্রাণসংহার হয় পেক্রসিওর এ ইচ্ছ৷ ছিল 
না, অতএব কেথারিণ যখন মনে মনে পূর্বোক্ত প্রকারে ছুঃখ 
করিতে ছিলেন, সেই সনয় পেক্রপিও যত্কেঞ্িৎ আহারীয় 
দ্রব্য লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন 
কেত্‌! একাকিনী ববিয়া! কি ভাবিতেছ? আমি নিশ্চিত 
বনিয়া থাকি নাই, এই দেখ তোমার জন্য নিজে রন্ধন করিয়া 
আনিয়াছি, আমার এই অনুগ্রহের কার্ষ্যে তুমি অবস্তই বিশেষ 
বাধিত হইবে । দ্বামী হ্বরং রন্ধন করিয়। শ্বহস্তে খাছ সামগ্রী 
জানিয়া দিলেন দেখিয়। কেথারিণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, 
বং তাহার কথায় কোন উগ্তর করিলেন না। তাঁহাকে 
নিরুত্তর দেখিয়। পেররুসিও বলিলেন, কথা কহিলে নাষে? 
বোধ হয় আহারে তোমার ইচ্ছ| নাই, আমার পরিশ্রম তবে 
বৃথ। হইল । এই বলিয়া ভোজনপাত্র ফিরাইয়া দিবার উদ্চোগ 
করিলেন । আহারের“জন্য এ লাঞ্থন] পাইতে হইল, মান গেল, 
লজ্জ। গেল, এই মনে করিয়! কেথারিণ কুপিতা হইলেন । 
কিন্ত বলবতী বুভুক্ষা! তাহাকে কোপ সংযমন করিতে প্রবৃত্তি 
দিল, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া মৃছ্ক্দরে ভোজনপান্র 
রাখিয়া খাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। পেত্রনিগ্ড কেবল 
নমতার সন্ত হইলেন না; বলিলেন, তুচ্ছ উপকার পাইলে 
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লোকে কত কৃতজ্ঞতা জামায়, আমি ক্রেশ পাইয়া রাধিয়া 
আনিলাম, তুমি উপকার মানিলে নাঃ উপকৃতি স্বীকার ন। 
করিয়া ভোজনপাত্র স্পর্শ করা তোমার উচিত হয় না। কেথারিখ 
জগত্যা বিনয়নআঅবচনে বলিলেন এই অনুগ্রহে বিশেষ 
ৰাধিত হইলাম । তখন পেক্রসিও তাহাকে ভোঁজনে অন্ধমস্ি 
প্রদান করিলেন । কিন্ত উদর পুরিয়া আহার করিতে দিছে 
ভাহার ইচ্ছা ছিল ন!। অদ্ধীশন মাত্র হইলেই তিনি ভোজনপাত্র 
স্থানাত্তরিত করিবার আদেশ দিয়। কেথারিণকে বলিলেন, কেমন 
প্রিয়তমে ! আহারে তৃপ্তি হইল ত? এখন চল, আমি সঙ্গে 
করিয়। তোমাকে তোষার পিতৃভবনে লইয়। যাই, তুমি 
নব-বধূ যোগ্য নুতন বসনভূষণে বিভূবিতা হইয়। তথাক 
গমন করিবে। 

নৃতন বসনভূষণ ক্রয় করিয়া দিবেন এই বিশ্বাস 
জন্মাইবার জন্ত, পেক্রসিও তৎ্কালে সমাগত বন্তরব্যবসায়ী 
ও সুচিজীবীকে সেই গৃহে আহ্বান করিলেন। বন্তরব্যবসায়ী, 
বীলোকের ব্যবহার্য্য একটী সুন্দর টুপি দেখাইল। পেক্রসিও 
টুপি দেখিয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিয়। কহিলেন, ওরে এর নাম 
কি টুপি? এমন কদাঁকার টুপি আনিতে তোরে কে বলিল? 
কিন্ত বাস্তবিক টুপিটি মনোজ্ঞ ছিল, দেখিবামাত্র কেথারিণের 
গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইল । তিনি বলিলেন, এর গঠনত 
মন্দ নয়, ভদ্র শ্রীলোকেরা ত এই রূপ টুপিপছন্দ করেন। 
পেক্রসিও পত্ধীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তর না দিয়া বিক্রেতাকে 
বলিলেন, ভদ্র-নারীর অব্যবহার্ধ্য এরূপ টুপি আমি ক্রয় করিছে, 
পারি না। 
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কিঞিও আহার পাইয়া)কেথারিণের বলাধান হইয়াছিল । 
বলের সহিত তেদেরও সঞ্চার হইল; পেক্রমিও তছার কচির 
নিনী করাতে, তিনি কুপিতা ফণিনীর ন্তায় তঙ্জন করিয়! 
উঠিলেন, বলিলেন, কি! আঁমি খুকী নাকি যে আমার 
কথা শোনা হইল না? কত বড় বড় লোকে আমার 
পছন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তুমিত কোন্‌ ছার! 
কি ভাল কি মন্দ আমি তা বলিব, শুনিতে না চাও, কাণে 
আঙ্গুল দিয়। থাক। আমি এঁটুপিই লইব, নাহয় কিছুই 
লইব না । পেক্রপিও ব্যাপিকার এই কথার কোন উত্তর 
দিলেন না, বাঁকৃ-কলহ ন। করিয়। তাহাকে বশীভূত করিবার 
তিনি অন্য উপায় আবিষ্কার করিয!ছিলেন। অতএব বলিলেন, 
ভাল নয় বলিতেছ, সা আমিও ত তাই বলি। প্রিয়তমে ॥ 
খী প্রকার গঠন পছন্দ না করাতে ভোমার উপর বড় তুষ্ট 
হইলাম। কেথারিণ বলিলেন, তুষ্ট হও বা না হগ্ড, টুপি আমার 
পছন্দ হইয়'ছে। পেকুসিও সেন শুনিতে পান নাই এইরূপ 
ভাঁণ কপ্রিয়। বলিলেন, গঠউন দেখিতে চাহিতেছ ? স্টিক গাউন 
দেখাইল । কেথারিণথের কোন কথাই শুনিবেন না, আপনার 
মতই প্রবল রাখিবেন, পেক্রসিগুর ইহাই মনোগত ছিল, অতএব 
নান। দোষের উল্লেথ,করির। গাউন ফিরাইয়। দিলেন । হৃচিক 
বিশ্মিত হইয়| বলিল, মেকি মহাশয়! ভাগ্যবস্ত বাক্তিদের 
গৃহিণীর! এই প্রকার গাঁউনের ঝড় বমাদর করিয়। থাকেন । 
কেথারিণও বলিলেন, গাউন আমার মনের মত হইয়াছে । 
কিন্ত পেক্রদিও নে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।. টুপি 
গ্রাউন প্রনতি কোন ভ্রব্যই গ্রহণ না করিয়! তঘিক্রেতাদিগতে 
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গালি দিয়া ভাড়াইয়! দিলেন । পীরস্ত কেথারিণের অসাক্ষাপ্তে 
উপযুক্ত মূল্য দিয়! এ দ্রব্য গুলি ক্রয় করিয়। রাখিতে ভূৃত্যগণকে 
শিখাইয়। দিলেন; এবং যেন ত্রীর অনভিমত কোন কার্য্যই 
করেন নাই, এই রূপ ভাব দেখাইয়া তাহার সহিত অন্ত প্রসঙ্গে 
'ালাপে প্রবৃত্ত হইলেন । 

কেথারিণ বাল্যকাল হইতেই ক্রোধকে প্রশ্রয় | দিয়া 
খসিয়াছিলেন। কোন কথ বা কার্য তাহার মনের মত ন! 
হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রচগূর্তি ধারণ করিতেন । তাহার 
পিতা বাপ্তিস্তা, তত দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন না, তাদৃশ উদ্ধত 
স্বভাব কম্তাকে শাসন করিয়া! আনা তাহার সাধ্য ছিল ন!। 
জার, কেবল যে শাসনের কঠোরতায় ভাব সংশোধন হয় 
ভাহাও নহে, কেথারিণকে শ্াস্তম্বভীবা করিতে হইলে অন্যবিধ 
বিনয়নপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। বাপ্তিস্তার সে বিষয়ে 
দুটি ছিল না, কনিষ্ঠ কন্ঠার বাহন গুশীলতায় ভ্রাস্ত হইয়া তাহায় 
প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত গ্রকশি করাতে বরং তিনি সম্পূর্ণ 
বিচক্ষণের কার্ধযই করিয়াছিলেন । বায়েন্কা যে কতদূর ক্রুর- 
হুয়া, সর্বদা! একত্র থাকাতে কেথান্িণ তাহ। বিলক্ষণ 
জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং (সই জন্য উভয়ের বিবাদ 
উপাস্থত হুইলে যণন বাপ্তিস্তা বায়েন্কার পক্ষ অবলম্বন 
করিতেন, তখন অসমীক্ষ্যকাঁরিতার জন্য তিনি পিতার উপর 
বীতশ্রন্ধ হইতেন__পিতৃবাক্যের যতদুর গৌরব রাখা উচিত, 
ভাহা। রাখিতে পারিতেন না। তাহার স্বামী পেক্রদিও সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির লোক হিলেন ; তিনি প্রথম হইতেই উগ্রতার 
স্ভুজস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । পেক্রনিওকে কথায় কথার 
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'ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিরা, ক্রোধের আভিশয্য যে ভাল নয়, 
কেথারিণের মনে ইহাই উতদ্্ধ হইয়াছিল। আর, পেক্রনিও 
পরিচারকদিগের উপর যতই ক্রোধ প্রকাঁশ করুন না, কেথারিণকে 
যে তিনি আত্তরিক ভাল বাসেন, ইহ! দেখাইতে কটি করিতেন 
ন।।  প্রণয়প্রবণচিত পতিকে সন্ত রাখিতে তাহার যে ইচ্ছা! 
থন্মিবে ইহ কিছুই বিচিত্র নহে। কেথারিণ ভাবিলেন, আমার 
রাগে ভয় পাইবেন, ইনি তেমন শ্বামী নহেন, প্রচণতায় আমি 
ইহার কাছে কোথায় লাগি? অতএব ধীরত|। অভ্যাস করিয়! 
তাহার বশ্ঠতা শ্বীকার করাই আমার পক্ষে সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। 
তিনি মনে মনে এই প্রকার আলোচন1 করিয়াই, পেব্রসিগ 
খন বন্ত্রাদি ফিরাইয়! দিলেন, তখন আর কোপ প্রকাশ করি- 
লেন না, ধীরভাবে ম্বামীর সহিত অন্ত কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

বণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ একবার হটিলে, বিজয়ী যোদ্ধা আর 
তাহাকে বলসঞ্চয়ের অবসর দেন না, ক্রমশঃই হটাইয়া 
সম্পূর্ণ রূপে পরাঞ্ধিত করেন । কেথারিণকে, ক্রোধ দমন 
করিয়।, শান্ত ভাবে কথ! কহিতে দেখিয়!, পেক্রসিও ক্ষান্ত 
হইলেন না, তাহাকে আরও হটাইয়! দিতে অগ্রসর হইলেন। 
তিনি কেথারিণকে বলিলেন, চল কেত্‌, তুমি সামান্ত বেশেই 
পিভৃভবনে চল, ভাল পোষাক নাই হইল? পরিচ্ছদে দেহের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় না, যাহার মন সুন্দর, তাহার দেহও ন্ুন্দর 
দেখায় । তোমার বেশতৃষ! দেখিয়া যদি কেহ নিন্দা করে, 
সে নিন্দা তোমার হইবে না, আমারই হইবে । পরে তত্ক্ষণাৎ 
ভূত্যদিগকে অশ্ব সাজাইতে আদেশ প্রদান করিলেন, বলিলেন 
গাল ঘোড়ায় সাঙ্গ দে, আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়! মধ্য 
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ভোজন করিব £ এখন বেল সাতটা, বইত নয়। কিস্তু তখন 
ধাস্তভবিক বেল ছুই প্রহর অতীত হইয়াছিল। কেথারিখ 
জপেক্ষাকৃত বিনীতা হইয়া আ'সিয়াছিলেন, অতএব পেব্রসিও 
অসংগত রূপে সময় নির্দেশ করাতে ধীরশ্বরে বলিলেন, এখন্ন 
যে বেল! ছুই প্রহর দুইটা, সেখানে পঁহছিতে রাত্রি হইবে। 
আপনার কথার বিরুদ্ধে কেখারিণকে যথার্থ প্রতিবাদ করিতে 
শুনিয়া, পেক্রপিও অমনি কল্পিত কোপভরে মুখাবয়ব গম্ভীর 
করিয়া তুলিলেন, এবং যেন গগনস্থ গ্রহমণ্ডলের উপরেগ 
তাহার আধিপত্য চলে এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন) আমি 
যখন বলিব বেলা এত, তখন ঠিক তত্ত বেলা হইবে ; তুমিই 
কেবল আমার কথার অবাধ্য। আমি অগ্য ষাইব না। ষে 
দিন যাইব সে দিন যখন যত বাজিয়াছে বলিব, তখন ঠিক তত 
বেলা, তোমার মুখে যেন একথ। শুনিতে পাই ॥ 

আরও এক দিন ধরিরা কেথারিণকে বশ্টভার অভ্যাস 
করিতে তইল। অনন্তর পেব্রসিও যখন দেখিলেন কেথারিণের 
তেজ সম্পূর্ণ খর্ব হইয়া আসিয়াছে, তিনি আর উত্তর প্রত্যুত্তর 
করেন না, তখন সম্ত্রীক শশুরাঁলয়ে যাত্রা করিলেন । তথায় 
পরমন করিতে করিতেও, কেখারিণটক কফিরাইয়া আঁমিবার 
ভয় দেখাইলেন। দুই গ্রহরের সনয় থ দিয়া যাইতে 
যাইতে, পেক্রনিও বলিলেন, কেত! কেমন স্থন্দর জ্যোৎস্না 
রাত্রি দেখিয়াছ, আকাশে পুর্ণচন্ত্রের উদয় হইয়াছে, না? 
কেথারিণ বিম্মর্ স্কারে বলিলেন, সেকি? এখন যে দিন, 
আকাশে চন্দ্র কোথা? এই কথা শুনিয়া পেক্রসিও বিরাগ 
বিকৃতবদূনে বলিলেন, কি! আমি বলিলাম চক্র, তুমি বল 
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স্থ্য £ ফের, তোমার পিত্রালয়ে প্রিয়া কাজ নাই। এই বলিয়! 
যেন সত্য নত্যই ফিরিবার উপক্রম করিলেন । 

কেথারিণ আর উগ্রচণ্ড। কেথারিণ ছিলেন না । পত্বির 
বশতাপন্না বিনীত শ্রী হইয়াছিলেন। পেক্রসিওকে তুন্ধ 
হইতে দেখিয়া বিনয়নআঅন্বরে বলিলেন, নাথ! এতদূর আসিয়। 
কি ফিরিয়। যাওয়। উচিত? আপনি যদি সুষ্যকে সুর্য না 
বলিয় চন্দ্র বলেন, আমার পক্ষে উহা! চন্দ্রই হইবে, যদি-চল্র 
ন। বলিয়। মসালের আলোক বলেন, আমিও তাহাই বলিব; 
প্রতিজ্ঞ। করিতেছি, এজন্মে কখন আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিব না। 

পেত্রসিও পত্বীর এই প্রকার বশংবদতা সত্য কি মিথ্যা 
পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, আমি সত্যই বলিতেছি 
আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে । কেথারিণ বলিলেন, আপনি 
বলিয়। ক্লেশ পান কেন, আমি তজানি উহ চন্ত্র। পেক্রসিও 
বলিলেন, এ তোমার মিথা। কথ।, দিনের বেল1 কি চন্দ্রের উদর 
হয়? উহা হ্থর্ধ্য। কেথারিণ অমনি উত্তর করিলেন, তা বটেই 
ত, উহ! যে থর; আপনি সুর্য বলিলেই উহা! স্ু্য্য হইবে, চল 
বলিলেই চন্দ্র হইবে, আপনি উহাকে যে নাম দিবেন, আপনার 
আজ্ঞানুবর্তিনী কেথারি৭গ ঘেই নাম দিবে । 

অন্তর কেথারিণের এই বশীভূতত। স্থায়ী হইবে কি না 
পেক্রসিও তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিয়ৎ দুর 
যাইয়া এক বুন্ধ পথিককে দেখিতে পাঁইলেন। দেখিয়া, 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, অয়ি কুমারি! জগদীশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন। পরে পত্রীর দ্বিকে চাহিয়। বলিলেন, 
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শ্রিয়ে ! এই যুবতী জতি রূপবতী,»ইহ্ার রং যেন দুধে আল্ভার় 
মিশান, চক্ষু ছুটী বিশাল, নীলপন্সের তুল্য; তুমি উহার 
সহিত আলাপ কর। বশীহৃতা কেথারিণ বৃদ্ধের সমীপগতা 
হুইয়। বলিলেন, অগ্নি কুমারি! প্রভাত-ন্ুর্য্যের কিরণবিকশিত 
নব তামরসের গার তোমার তরুণ সৌন্দধের্যের কি মনোহর 
মাধুরী! তুমি কোথায় যাইভেছ, তোমার নিবাসই বা 
কোথা? আহা ধন্য তোমার জনক জননী! নাজানি কি 
পুণাফলে তোমার সদূর্শী তনয় লাভ করিয়াছেন] ভঙ্গী- 
বিশারদ পেক্রনিও অমনি বিশ্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, 
ছি কেভ্! তুমি কি পাগল হুইয়াছ 2 নবীন কুমারী 
কোথার, ইনি যে পুরুষ, প্রাচীন, বলিবিভঙ্গিত, শীর্দেহ ! 
কেথারিণ্‌ তত্ক্ষণাণ্, বৃদ্ধকে বলিলেন, মহাশয়! রোদে আমার 
চোকে ধাদা লাগিয়াছিল, আমার তৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল ; এখন 
দেখিতেছি আপনি বয়োবৃদ্ধ পুরুব, আমার পিতৃতুল্য মাননীয়, 
ভপরাধ লইবেন না। 

বৃদ্ধ এই কৌতুকপ্রিয় দম্পতির দৃট্টি্রমে বিশ্ময় প্রকাশ 
করিলে, পেন্রসিও সমুচিত সম্মানসহকারে তাহাকে কহিলেন; 
মাননীয় মহাশয় ' আপনি কোন্'পথে যাইবেন? আমরা ষে 
দিকে যাইভেছি, যদি সেই দিকে যান, ছলুন একসজে যাই। 
বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ভদ্র! আমার নাম ভিন্মেন্সিও, 
আমার পুত্র পাছুয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, তী'হার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। পেক্রসিও বুদ্ধের পরিচয় পাইয়! 
জানিভে পারিলেন যে লুনেন্সিও নামক যে যুবক 
কেথারিণের কনিষ্ঠ ভগিনী বায়েন্কার বিবাহার্থ হইয়াছেন, 
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এই প্রাচীন সেই নুসেন্গ্রিওর পিতা। বৃদ্ধ বহুদিন পুত্রের 
কোন সংবাদ পান নাইঃ পেক্রবিওর মুখে তাহার কুশল 
সংবাদ শুনিয়। হট হইলেন; এবং তিন জনে নানাবিধ আলাপ 
ফরিতে করিতে পাছুয়া নগরে বাণ্চিস্তার ভবনে উপনীত 
হইলেন. মেই দিনই পূর্ধাহ্ে বায়েন্কা পিতাকে লুকাইয়া 
লুলেন্পিওকে গোপনে পাণিদান করিয়াছিলেন । কনিষ্ঠকন্যার 
ঘবাধ্যতায় যদিও বাণিস্তা মনে মনে ছঃখিত হইয়াছিলেন, 
তথাপি বৎ্সলতানিবদ্ধন, সমারোহের মহিত মেই উদ্ধাহো সব 
সম্পাদন করিছে পরাস্থুখ হইলেন নাঁ। এই উত্সবের দিনে 
বৈবাহিক, জোট কন্যা এবং জাম।ত। গৃহে আ।নয়। উপস্থিত 
হইলে, তিনি ভীহ'নিগের পরম সমাদর করিলেন । 
পেক্রনিও ও কেথারিএ ব্যতীত জার একটা নব বিবাহিত 

ঘ্ম্পতি বিবাহে1খসবে নিমন্রিত হইয়া বাঞ্চিস্তার ভবনে উপস্থিত 
ছিলেন। বারেন্কার স্বামী লুসেন্যি, এবং দেই নব বিবা* 
হিত যুবক হোতেন্নিও, দ্বন্দ মহিলার স্ুশীনতা বিষয়ে 
বিশ্বচিত থাকাতে, গেক্রমিওকে» ভাহার খনিতার উগ্র” 
শ্বতাব উপনক্ষ রিক্সা, পাটহান করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন । 
পেক্রসি৪ এাথমে সে কথায় কাণ দেন নাই; অবশেষে যখন 
ভাহার শ্বশুর নেই পরিহানে যোগ দি) বলিলেন, বস পেক্* 
নিও, বলিতে কি, বাস্তবিকই তোমার পতীভ'গ্য ভাল নহে, 
আমার কেথারিণ বড়ই ব্যাপিক1$ তখন পেক্রসিও বলিলেন, না 
মহাশয়! আমি নিশ্চর বলিতে পারি ইহাদের পত্রী অপেক্ষা 
আমার পরী বড় অধিক অবাধ্য হইবে না) এই কথার যুবকদ্বয় 
হাল্ক করিয়া উঠাতে পেত্রমিও বলিনেন, আচ্ছ। বানি রাখ 
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বাঁছার রী আহ্বান মাত্র এখানে 'অসিয়া উপস্থিত হইবেন, 
তিনিই বাজি জিতিবেন। লুসেন্সিও ও হোতেন্সিও স্ব 
পড়ীকে ধীরপ্রককৃতি বলিয়। সংশয়শুন্ত থাকাতে, তৎক্ষণাৎ বাকি 
রাখিতে সম্মত হইলেন । শতমুদ্রা পণ নির্ধারিত হইল ।. 
প্রথমে লুসেন্সিও ভৃত্যের বার আপনার পড়্ী বায়েন্কাকে 
ভাকিয়] পাঠাইলেন । ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়! নিবেদন করিল, 
ঠাক্ুরাণী বলিলেন, আমি এখন কাজে ব্যস্ত, যেতে পারিব না । 
পেক্রুসিগ গুনিয়! বলিলেন, “কাজে ব্যস্ত, যেতে পারিব না 
শ্বামীর নিকটে বুঝি সুশীল বনিতাঁর এই বিনীত উক্তি হইল! 
লুসেন্সিও উত্তর করিলেন, তোমার ভ্ত্রী তোমাকে গালি দিয়া 
না পাঠাইলে বাচি। অনন্তর হোর্ভেন্সিও স্্রীয় ভূত্যকে 
ভাকিয়।! বলিলেন, গুরে তোর কত্রী-্াকুরাণীর নিকটে আমার 
নিবেদন জানাইরা তাহাকে একবার এখনে আসিতে বল্‌ ॥ 
পেক্রসিও হানির| বলিলেন, যখন নিবেদন হইল তখন আগমনে 
অবশ্যই অনুগ্রহ প্রকাশ হইবে । হোতে ন্সিও উত্তর করিলেন, 
তোমার যে অনুনয় বিনয়েও কোঁন ফল দর্শিবে না। কিন্ত 
অনতিবিলম্বে এই বিনয়ী স্বামীর মুখ মলিন হইয়া! গেল ঃ 
ভৃত্য একাকী আবিয়! দংবাদ দিল, ঠাকুরাঁণী বলিলেন, রঙ 
ভামানা করিতে তাহার গরজ হয় নাই, তিনি আপনাকে তাহার 
নিকটে যাইতে আদেশ করিলেন। পেক্রসিও পরিহাস করিয়া 
বলিলেন, বেশ বেশ আরও ভাল ! পরে আপনার ত্ৃবত্যকে 
ভাকিয়। বলিলেন, ওরে, আমার শ্রীকে গিয়া বল্‌, আমি, 
ভাহাকে এখানে ডাকিতেছি | 


কেথারিণ কি উত্তর দিয়! পাঠান সকলে এই চিন্তা! 
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করিবার অবসর ন! পাইতেই, '্বাণ্তিষ্তা বিশ্ময় সহকারে 
বলিয়। উঠিলেন, এ দ্রেখখ কেথারিণ আসিভেছেন । 
কেথারিণ -পতির মমীপদেশে আমিয়। বিনয়নআবচনে 
কছিলেনঃ নাথ! আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছেন? পেক্রসিও 
দিজ্ঞান! করিপেন, ভোমার ভগিনী এবং হোতেন্লিওর শ্রী কি 
করিতেছেন? বিনীতা কেথারিণ উত্তর করিলেন, তাহার? ছুই 
নে আগুণ পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিতেছেন। পেক্রসি 
বলিলেন, যাও তাহাদিগকে এই স্থানে লইয়া! এস । কেথারিশ 
বাঙ.নিষ্পত্তি না করিয়া তত্ক্ষণাৎ পতির নিদেশ পালনার্থে 
প্রস্থান করিলেন। জুসেন্সিও দেখিয়া শুনিয়া চমত্কৃত 
হইয়া বলিলেন, যদি এ পৃথিবীতে কিছু অলৌকিক আশ্চর্য্য 
কাণ্ড থাকে তবে ইহাই তাই। হোর্তেন্সিও বলিলেন, 
যথার্থ, এখন শেষে কি দ্রাড়ায়। পেক্রসিও বলিলেন, শেষে ইহা! 
ংসার ন্থের মূলীভূত দাম্পত্য-গ্রণয়ের দৃটভার ফ্রাড়াইবে । 
কেথারিণের পিতা তনয়ার স্বভাথ পরিবর্তনে প্রহ্নই হইয়া 
আহলাদ-গদগদ স্বরে বলিলেন, বৎস পেক্রসিও, তোমার 
যঙ্গল হউক, তুমি বাজি জিতিয়াছ, আমি তোমাকে আরও 
বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুক' দিতেছি, আমার ফেথারিণ আর 
সে কেথারিণ নাই, 'আমি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আর 
একটী কন্তা লাভ করিলাম ॥ পেক্রসিও নিবেদন করিলেন, 
যহাশয় ! বাজি জিতিতে পারি কি না আপনার সমক্ষে 
তাহার আরও প্রমাণ দেখাইতেছি; এ দেখুন কেথারিণ, 
ইহাদের পদ্রীঘয়কে ন্থুশীল। নারীর প্রক্কতিন্মলভ মিধ- 
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প্ররোচনাবাক্যে বশীভূত করিয়া, আসিতে ইচ্ছা না থাকিলেও,- 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়। আনিতেছেন । 
অনস্তর কেথারিণ সঙ্গিনীঘ্ঘর সমভিব্যাহ'রে সেই গৃষ্কমধ্যে 
প্রবেশ করিলে, পেক্রুপনিও বলিলেন, কফেথারিণ ! তোমার 
মাথার টুপি ভাল দেখ!ইতেছে না, খুলিয়! পা দিয়! মাড়াইয়! 
ফেল। আদেশ মাত্র কেথারিণ মৌলিভূষণ মুকুট পদতলে 
বিদ্লিত করিলেন । হোর্তেনসিওর পড়ী তদরশনে বিশ্বায় 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন, জগদীশ্বর মেন আমকে কখনও এমন 
দর্মতি না দেন । বায়েন্ক। বলিলেন, ছি দিটি ! এ তোমার কি 
বুদ্ধি! লুসেন্সিও ভ্রীকে বলিলেন, গ্রির়তমে 1 তোমার যদি 
এই প্রকার কত্রব্য-বুদ্ধি হইত, তাহ হইলে এই সন্ধ্যার সময় 
আমাকে এক শত টাকা বাজি ভারিতে হইত ন।। বায়েন্কা 
ঈষৎ কোপভরে জলা কুর্চিত করিয়া ্াণটীকে উত্তর করিলেন, 
আমার কর্তব্যবুদ্ধির উপরে বাঁজি রাখায় তোমারই নিবুদ্ধিতা 
প্রকাশ হইয়াছে! হোতেন্সিওর স্বীও লামীর বাজি হারিবার 
কথা শুনিয়। কুপিতা হইলেন । তখন দেক্রুসিও, শর্ধপরিহাদের 
সম্পূর্ণ প্রতিশোধ লইয়া নিজ রি ত ডি কেথারিণ, 
এই প্রগল্ভা যুবতী ছুটীকে পতিশ্ন গতি পত্র কর্তব্য-ব্যব- 
হারের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ গুরান কর। 
স্বামীর আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া, কেথারিণ কুপিত্ 
কামিনীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্বক বলিলেন, ছি ছি! ক্রোধ- 
ভাব পরিত্যাগ কর; পতি পরম গুরু, তাহার উপর জ্রলতা 
বক্র করিয়া কোপকুটিল দৃষ্টিপাত্ত করিতে নাই? হিমক্ণা 
যেরূপ নলিনীর শোভাবিঘাতক, রোবাবেশও সেইরূপ রমধ্ীর 
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সৌনর্ধ্বিঘাতক। কোগ্ক্লুষিত যোধিৎ পক্কিলীকৃত সরিতের 
স্যাঁয় পরিহাধ্য , নদীর নীর নিম্মল ও শ্বচ্ছ থাকিলেই 
তদ্দারা পিপাসার শান্তি হয়, কিন্ত পিপাশায় শুফক হইলেও 
কোন পথিক কর্দমান্ত জল স্পর্শ করে না। পতিই জ্রীর এক- 
মাত্র গতি; তিনি অন্নবশ্রদাতা, আপদ বিপদে রক্ষাকর্তা, 
মাথার. মণি, হৃদয়ের রাজা । গহন কাকতারে, ছুস্তর সাগরে, 
ছুঃসহ শীত বাঁতাদি সহ্য করিয়।, গুক্ুতর শ্রমভরে ক্লাস্ত 
হইয়া, তিনি ধন উপার্জন করেন, আর পর্বী গৃহমধ্যে পাঁলস্কের 
উপরে স্থুকোমল শয্যার শয়ান থাকিয়া। নিশ্চিত্ত মনে তছুপা- 
জ্জিত ধনে স্ুখভোঁগ করে 1 স্বামী ভরণপোষণের নিমিত্ত এত 
ক্লেশ স্বীকার করিয়!, তদ্িনিময়ে ভ্রীর নিকট কেবল মিষ্টকথা॥ 
অনুরাগ ও বশ্ঠতার প্রত্যাশী মাত্র! তদ্দত্ত মহৎ গণের মহিত 
ভুলনা করিলে পরিশোধের সামগ্রী সামান্তই বলিতে হইবে । 
প্রতিকূল! ভামিনী আর রাজদ্রোহী প্রজা! উভয়ই তুল্য অপ- 
রাধী। জগদীশ্বর আমাদের শরীর শিরীষ-কুন্দুমবত্ স্গুকোমল 
করিয়। গঠন করিয়াছেন, আমাদের অন্তঃকরণও কি সেইরূপ 
স্ুকোমল করিয়া বাহ্য প্রকৃতির সহিত অজ্ঞঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য 
রাখা উচিত হয় না? বশীভূততাই আমাদের বিজয়-অ্ঘ। 
আমিও এক সময়ে তোমাদের মত, বরং অধিক, প্রগল্ভ। 
ছিলাম, কথার উভর দিয়! কলহ বিতও! করিতে ভাল বানি- 
তাঁম ; কিন্ত দেখিলাম, সে অন্তর কার্যকর নহে, রমণীর পক্ষে 
বিনয় ও বশ্যতাই পতির অনুরাগ লাভের অমোঘ অগ্ত্র। 
তোমর। গর্ব পরিহার কর, পতির চরথ ধারণ কর, এই দেখ 
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পতিদেবভার প্রসন্নতা লাভ জন্ক ম্মামিও তাহার চরণ ধারণ 
করিতেছি । 

ষেকেধারিণ ব্যাপিকার অগ্রগণ্য ছিলেন, সাহার মুখে 
পতিভক্তি বিষয়ক ন্থৃবিস্স্ত বচন পরম্পরণ শ্রবণ করিয়া সকঙ্গে 
ধার পর নাই চমত্কৃত ও প্রীত হইলেন । কেথারিণের, কুছলে 
নাম ঘুচিল, তিনি অতঃপর ন্ুশীলা1 জায়ার আদর্শ বলিয়! 
লোকসমাজে প্রতিষ্ঠ লাভ করিলেন । 


যেমন ৫ক তেমন। 
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কোন সময়ে বিয়েনা নগরে নিতান্ত শাস্তস্বভাব এক রাক্ষস! 
'রাজত্ব করিতেন । তিনি প্রজাদিগকে প্রায়ই কঠোর দণ্ডবিধান 
করিতেন না। সেই অন্য অনেক সময়ে তাহারা বিধি-বহিভূ্ভ 
কার্য করিতে সাহসী হইত । বিশেষতঃ তদ্দেশ-গ্রচলিত দণ্ড- 
বিধি শাস্ত্রে পরিণয়সংস্কারে বদ্ধ না করিয়। কোঁন রমণীর সহবাস 
করিলে, ব্যভিচারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের যে ব্যবস্থা ছিল, বন্থ- 
কাঁল উপেক্ষিত থাকার অনেকেই নিঃশঙ্ক মনে সেই শাসন অৰ 
হেল! করিয়া চলিত । যুবকগণের এই রূপ শৈরাচার নিবন্ধন 
পবিত্র পরিণয়সংস্কারপ্রথা৷ এক প্রকার উঠিয়। যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল এবং বিয়েন1 নগরবাসী অনেক সন্তাস্ত ব্যক্তি সর্ব 
রাজলমক্ষে এই বলিয়া দ্ুংখ প্রকাশ করিতেন, মহারাজ ! 
অমুক ব্যক্তি আমার কন্তার যথাবিধি পাণিগ্রহণ না! করিয়াই 
ঘাহাকে কূলকলঙ্কিনী হইতে প্রবর্তন! দরিয়াছে। | 
প্রজারদিগের এই রূপ অবৈধ ব্যবহার দর্শনে রাজ। অতিশয় 
ক্ষুন্বচিত্ত হইলেন। কিন্ত এতদিন প্রশ্বয় দিয়া আনিয়া একে- 
বারে কঠোর দণওবিধান আরম্ভ করিলে, পাছে তাহার চিরাঙ্গু- 
রক্ত প্রজার! মনে করে যে তিনি হঠাৎ নিইুর হইয়। উঠিয়াছেন, 
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এই আশঙ্ক। প্রযুক্ত, তিনি কিছুক্গিন অন্যের হস্তে রাজকাধ্যের 
ভার অর্পণ করা যুক্তিসিপ্ধ বিবেচনা করিলেন । কেনন! তাহ। 
হইলে রাজপ্রতিনিধির দ্বারা দওবিধান হইবে অথচ তীহার 
নিঙ্গের উপর কোন দোঁষ পড়িবে ন।। 

বিয়েনা। নগরে লর্ড এঞ্জিলে। নামক এক সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি অতি- 
শর সচ্চরিত্র ও ভ্াার়পরারণ বলিয়া প্রঘিদ্ধ ছিলেন রাজা 
রাঁজকাধ্যভাঁর সমর্পণ করিবার জন্ত এই ব্যক্তিকেই যোগ্যপাত্র 
বিবেচনা করিয়। প্রধানমন্ত্রী লর্ড 'এস্কাইলসের নিকট মনোভি- 
লাষ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রিবরও সেই মতে মত দিয়া বলিলেন, 
যি বিয়েনা নগরে কোন ব্যক্তি এই সন্মান লাভের উপযুক্ত 
পাত্র থাকেন, তাহা হইলে লর্ড এঞ্জিলোকেই নির্দেশ করিতে 
পারি। অনস্তর রাজা, এঞ্জিলে!কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়!, 
পোলও দেশে গমন ব্যপদেশে, স্বরাজধানী হইতে নিক 
হইলেন । কিন্ত বিদেশে থাক! তাহার অভিপ্রেত ছিল ন1!। 
ধষিতুল্য এপ্রিলে! কি রূপে রাজকার্ধ্য নির্ব্বাহ করেন ইহা দেখি- 
বার জন্য তিনি সেই দিবসেই সন্গ্যাসীর বেশ পরিগ্রহ করিয়া 
প্রচ্ছন্নভাঁবে নগরে প্রত্যাগত হইলেন । 

রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। এঞ্জিলে! যে দিনে প্রথম বিচারাসনে 
বনসিলেন, সেই দিনেই ক্লুদিও নাঁমক এক সন্ত্রস্ত যুবক, জুলি- 
য়েতা নাকী একটা সন্ত্াস্তবংশীয়। অনুঢা যুবতীর সহিত ব্যভিচার - 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া রাঁজদ্বারে আনীত হইলেন । জুলিয়েতা 
অন্তঃসত্ব। হইয়াছিলেন, অতএব ক্লুদিওর অবৈধ প্রণয়ের অসংস, 
শরিত প্রমাণ পাইয়া, রাজপ্রাতনিধি এঞ্জিলো, বহুদিন উপেক্ষিত 
'সেই পুরাতন দণ্ডবিধির ধাক়াহুদারে। ক্লদিওর প্রাণদণ স্থিকন 
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করিয়। তাহার কারাবাস ্সাদেশ করিলেন। ক্লুদিও যাহাতে 
ঈদৃশ নিদারুণ দও হইতে অব্যাহতি পান, অনেকেরই এই চেষ্টা 
ছিল; এমন কি মন্ত্িপ্রবর এন্কাঁইলসও, তাহার পক্ষ অবলম্বন 
ক্রিয়া এক্সিলোকে কহিলেন, এই যুবকটীর প্রাণদওড না হইলেষ্ট 
ভাল হয়, ইহার পিতা মহান্ুভব ব্যক্তি ছিলেন, সেই স্বর্গীয় 
ব্যক্তির গুণগ্রাম ম্মরণ করিয়া আপনি ইহার দোষ ক্ষমা করুন | 
কিন্ত এঞ্জিলো মন্ত্রীর কথা রক্ষা না করিয়! উত্তর করিলেন, দেখ 
দওনীতিশান্ত্র কেবল বিভীষিকার জন্য নয়, উহার যথাযথ 
প্রয়োগ হওয়া চাই, ক্লুদিওর প্রাণদণ্ড অনিবার্য । 

কারাগার গমনকালে ক্লুদিও, পথিমধ্যে লুমিও নামক এক 
পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ভাঁই ! নগর- 
বহির্ভাগে চিরকুমারীদিগের যে আশ্রম আছে, আমার ভগিনী 
ইজেবেল! কৌমারত্রত-ধাঁরণমানসে অগ্য প্রাতে তথায় গমন 
করিয়াছেন ॥। তিনি আমার এই বিপদের বার্ত। কিছুই শুনেন 
নাই, তুমি যদ্দি অনুগ্রহ করিরা1 ভাহাকে এই সংবাদটী দেও, 
তাহ! হইলে জ'মি বড় উপকৃত হই। ইজেবেল। আমাদের 
ফোন আত্মীয়ের দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষার জন্য রাজপ্রতিনিধিকে 
অনুরোধ করাইতে পারেন ।, অথব1 নিজেই আপিয়। তাহার 
নহিভ সাক্ষাৎ করিতে পারেন । আমি জানি যধুর প্ররোচনা- 
বাক্যে মুগ্ধ করিয়া লোককে আপনার মতে আনিতে তাহার 
বিলক্ষণ ক্ষমত| আছে, বিশেষতঃ তরুণ বয়সে বিষাদমলিন 
মুখাবয়বই, স্থুবিদ্যস্ত বাক্যের আবশ্কতা ন| রাখিয়া, লোকের 
অন সহজেই দ্রব করিয়! দেয় । 

বুসিও বিদ্ধ না! করিয়্াই ইজেবেলার উদ্দেশ প্রস্থান কষ্ি- 
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লেন, এবং ষেই আশ্রমের বহরে উপন্থিভ হইয়া, স্বস্তি, 
স্বন্তি, শ্বন্তি, বারত্রয় এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন| ইজে 
বেলা সেই সময়ে ব্রতধারিতী একটী কুমারীর নিকটে বসিয়া 
গ্াশ্রমের নিয়ম গুলি অবগত হইতেছিলেন। পুরুষের কণস্বন্র 
গুনিয়। ত্রতধারিণী তাহাকে বলিলেন, স্ুশীলে! তুমি যাইয়া এই 
ব্যক্তির প্রয়োজন কি, জাঁনিয়া এস; তুনি এখনও পুরুষেক্র 
নহিত কথা কহিতে পার, আমি পারি ন।। ব্রতে দীক্ষিত হইলে 
তোমারও পুরুষের সহিত কথ কহিতে অধিকার থাকিবে না। 
অথবা যদি একান্তই কথ। কহিতে হয়, তবে কত্রীকে নিকটে 
রাখিয়। ঘুখ টাকিয়। কহিতে হইবে । লুনিওর পুনর্ধার আহ্বান 
শব্দ শুনিয়। ব্রতধারিণী ইজেবেলাকে ত্বরান্বিত হইয়। দ্বারদেশে 
ধাঁইতে বলিলেন । ইজেবেল1 দ্বারদেশে যাইয়, স্বস্তি, শ্বক্তি, 
শবন্তি, এই বাক্যে আগন্ভকের অভ্যথ্থনি) করিয়। তাহার আগুযন- 
প্রয়োজন জিজ্ঞান। করিলেন । লুসিও সেই কামিনীর প্রফুল্প- 
গোলাপকুম্থমদলসন্লিভ গণুস্থলের আরক্তিমকান্তি দর্শনে 
তাহাকে কুমারী নিশ্চয় করিয়া সম্মান সহকারে বলিলেন, অস্ত 
কুমারি! এই আশ্রমে নবাগতা হতভাগ্য ক্লুদিওর ভগিনী ইজে- 
বেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন ? ইজে- 
বেলা বলিলেন, আমারই নাম ইজেবেলা। আপনি আমান 
ল্বাতাকে হতভাগ্য বলিলেন কেন? লুসিও উত্তর করিলেন, 
ভদ্রে! তিনি আমার দ্বারা তোমাঁকে আশীর্বাদ জানাইয়াছেন £ 
তিনি অগ্ভ কার!গারে প্রেরিত হইয়াছেন। ইজেবেলা বলিলেন, 
কি সর্বনাশ ! কেন, কি অপরাধে? লুদিও কহিলেন, তীহার 

খ্পরাধ এই যেতিনি পরিণয়ের প্রতীক্ষা ন। করিয়। সম্ভানের 
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নক হইয়াছেন। ইজেরেলা বলিলেন, বুঝিয়াছি, ভগিনী 
ছুলিয়েতার সহিত তাহার সংঘটন হইয়াছে । 

ইজেবেল! ও জুলিয়েতার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক ছিল না, 
একত্রে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে সৌনহ্বদ্য বশত: তাহার! 
বাল্যকাল হুইতে পরস্পর ভগিনী বলিয়! সম্বোধন করিতেন । 
জুলিয়েতা যে ধন্মভীতা ছিলেন না এরূপ নহে+ তবে ক্লুদিওর 
উপর প্রবল অন্রাগের বশবর্তিনী হুইয়! বিবাহের পূর্বেই, 
তাহার মহিত পরিণীত। বনিতার ব্যবহারে সম্মত হইয়াছিলেন 
ইজেবেল! ইহ! সহজেই অনুমান করিয়া! লইলেন । 

তাহার অনুমানটী মিথ্যা নয় শুনিয়া তিনি লুসিওকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, দাদা কেন জুলিয়েতাকে বিবাহ করুন ন!? 
বুসিও উত্তর করিলেন, ক্লদ্িওর বিবাহ করিতে আপত্তি থাকা 
ছুরে থাক্‌, বরং ওঁৎস্ুক্যই আছে, রাজা! স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে 
কোন বিভ্রাট ঘটিত না । রাঁজপ্রতিনিধি এঞ্জিলে। ভিন্ন প্রকৃতির 
লোক, তিশি সে কথা শুনিতেছেন না, গহিত ব্যভিচার অপ- 
রাধে একেবারে ক্লুদিওর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিয়াছেন । এখন 
তুমি যদি অঙ্থনয় বিনয় দ্বার! রাজপ্রতিনিধির মন নরম করিতে 
পার, তাহ! হইলেই তোমার ভ্রাত। রক্ষ। পান। আর এই কথা 
বলিবার জন্যই তিলি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া- 
ছেন। ইজেবেল। শুনিয়। বলিলেন, হায় ॥ রাজপ্রতিনিধির মন 
নরম করাত সামান্য ক্ষমতার কন্ম নয়, দাদার প্রাণ রক্ষা 
করিভে আমার কি সাধ্য হইবে? লুসিও কহিলেন, এইরূপ 
সংশয়ই ত যত অনিষ্টের মূল, সাহস করিয়া যে কাজে প্রবৃন্ত 
হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুভফল পাই, পারিব কি ন! এই সংশয় 
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নে কাজ করিতে দেয় না। তুমিন্পহসে ভর করিয়া লর্ড এপ্সি- 
লোর নিকটে যাও; পবিত্রতার প্রতিমূর্তি কুমারীর! যখন ভূমি- 
বিন্যস্তজান্ু হইয়া গলদশ্রুলোচনে কাতিরবচনে যাচঞ্ায় প্রবৃত্ 
হয়, তথন লোকে স্থপ্রসন্ন দেবতার স্ায় মুক্তহস্তে বরদান করিয়। 
থকে | লুরিওর প্রবর্তনাবাক্যে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া 
ইজেবেল! বলিলেন, দেখি কি করিতে পারি। আশ্রমের 
কত্রীর নিকট বিদায় লইয়া আমি এখনই রাজপ্রতিনিধির 
নিকটে যাইব। দাদাকে বলিবেন, কতদূর কৃতকাধ্য হঈ, 
সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাইবেন ॥ 

ইজেবেল! ত্বর।খিত! হইয়। রাক্জভবনে গমন করিলেন, এবং 
বিচারাসনের সম্মুখীন হইয়], বিহিত সম্মান সহকারে নিবেদন 
'করিল্ন, ধশ্নীবিতার ! এই ছুঃখিনীর অ'বেদন শ্রবণে আজ্ঞা 
হউক 1 অঞিলে। বলিলেন, বল, তোমার কি দরখাস্ত। তখন 
'ইজেবেল! দীনবচনে ভ্রাতার জীবন যাঁচঞ1 করিলেন । কিন্কা 
এঞ্জিলে। বলিলেন, কুমারি! আর উপায় নাই, হুকুম হইয়া 
গিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড অবধারিত জানিবে। তখন ইঙ্জে 
বেল। নিরুপায় ভাবিয়া বিষ!দব্যঞজক স্বরে বলিলেন, দগডবিধি 
ভ্তাধ্য বটে, কিন্তু উহাতে দয়ামায়ার লেশ নাই! দাদাকে 
ভবে জন্মের মত হারাইলাম | | 

ইজেবেলা এই কথ] গুলি বলিয়] রাজনতা হইতে চলিয়া 
খসিতেছিলেন, কিন্ত লুসিও গ্রাভৃতি ক্লুদিওর পক্ষীয় লোকের 
তাহাকে গোপনে বলিতে লাগিলেন, আ নির্বোধ ! এখনই 
স্নার্থনায় ভঙ্গ দিও না, পুনর্ধার সম্মুখে যাও, বিনতি কর, 
ভূগাতিতজাহু হইয়! ষাচ্ঞা কর, কিছুতেই নিরন্ত হইও না, তুমি 
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গ্লেন নিতান্তই আগ্রহশৃন্যা, একটা *সামান্য আল্পিন চাহিতে 
হইলে ইহ! অপের্ষী আর কি অধিক ব্যশ্রতা প্রকাশ করিতে ? 
তখন পুনরায় রাজপ্রতিনিধির মম্ুখে ভূমিবিস্তন্তজা্ 
হইয়।, ইজেবেলা সবিশেষ নির্বন্ধ গ্রকীশপূর্বক সহোদরের 
জীবন-ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এগ্জিলে! তাহাকে পুনর্ববার 
প্রত্যাথ্যান করির| বজিলেন, হুকুম হইয়! গিয়াছে, আর 
উপায় নাই। ইজেবেল। নিলেন, ফেন উপায় থাকিবে 
না, মুখের কথা বলির। অ'বার কি তাহা ফিরাইয়! লওয়া যায় 
না? মহাভাগ! দয়াই গরকৃত মহত্বের পরিচয় দের, আপনি 
দয়া করিয়। দাদার দোষ মার্জল। কন । এপ্সিলো বলিলেন, 
তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ, বাড়ী চলিয়া! যাও । কিন্ত তথাপি 
ইজেবেল1 অনুনয়ে নি হইলেন না, বলিলেন, আমার সো" 
দর যদি আপন!র স্ঠাঁয় সর্বপ্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, 
আর আপনি যদি ভ!হার মত নতিমার্ঁহ্খলিত-পদ্র হইতেন, 
তাঁহ। হইলে দণ্ডনীয় হইলেও, তিনি কখনই আপনার উপর 
এরূপ নির্দয় হইতেন না। জণদীশুর ঘদি জামাকে আপনার 
গায় পরপ্রাণহরণরক্ষণের ক্ষমতা দিতেন, আর আপনি যদি 
আজি দ্রীনা ইজেবেলা হইতেন, তাহা! হইলে আমি কি আপ- 
নাকে এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিতাম ? না-দণ্ুনীয় ব্যক্তির 
প্রতি বিচারপতির মন কিরূপ করুণাপ্রবণ হওয়! উচিত, তাহ! 
আমি আপনাকে শিখাইয়া দিতাম ॥ এপ্জিলো বলিলেন, অতি 
কুমারি ! আমাকে দোষ দেওয়া বুথা, আইনই তোঁমার সহোঁএ 
দরের দণ্বিধাত!) আমি নই। সেব্যক্ভি যদি আমার খ্বসম্প- 
কী হইত, এমন কি, যদি সহোদর ভ্রাতা বা প্রাণাধিক 
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পুজ হইত, তাহা হইলেও আমাকে, এই রূপ আইনমত হকুষ 
দ্বিভে হইত । কল্য তাহার মৃত্যু অনিবার্ধ্য। ইজেবেলা বলিলেন, 
কি! কালিই! এত শীত! আপনি কি মনে করিলে দাদাকে 
আর কিছু দিন বাঁচাইয়। রাখিতে পারেন না? ভাল, মহাশয় ! 
ইতিপূর্ব্বে কত ব্যক্তি এই অপরাধ করিয়াছে, কই এ পর্য্যস্ত ত 
কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই । আপনিই সর্বপ্রথমে এই আইন 
জারি করিতেছেন, আর আঁষার দাদাই সর্বপ্রথমে এই নিদারুণ 
দণ্ড পাইতেছেন । আপনি বেশ করিয়া নিজের হৃদয় পরীক্ষা 
ক্ষরিয়! দেখুন দেখি, দাদা যে দোষে দোষী, এ রূপ দোষের 
কার্য্য করিতে কথনও আপনার মনে বাসনা জন্মে কি ন1) যদি 
আপনার ভাত্তঃকরণও তুল্যাপরাধ স্বীকার করে, তবে যেন 
প্াদার গ্রাণদণ্ডের কথা আপনি মুখে আনেন ন!। 
ইজেবেল1 পুর্ববে যত কথা বলিয়াছিলেন, সমস্তই বিফল 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার শেষোক্ত কথাগুলি এঞ্িলোর মরবে 
আঘাত করিল। ইজেবেলার মাধুর্যযময়ী যৌবনন্তরী দেখিয়া 
এঞ্জিলেো! বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং তছ্ৃুপভোগের নিমিত্ত 
তাহার মনোমধ্যে গহিত বাসনার উদয় হইতেছিল। যে পথে 
পদার্পণ জন্য তিনি রুদিওর প্রাণদণ্ডের বিধি দিয়াছিলেন, 
ভাহার দুত্রবৃত্তি তাহাকেও সেই পথে আকর্ষণ করিতেছিল । 
তিনি বিপথগামী চিত্তকে স্ববশে আনিবা'র জন্য আসন পরিত্যাগ 
ক্রিয়! কক্ষান্তরে গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সমরে 
ইঞ্জেবেলা বলিলেন, ধন্মীবতার ! শুচুন, আমি আপনাকে 
গ্রচুর পুরস্কার দিব। উৎকোচের কথা শুনিয়া এঞ্জিলো' 
বলিলেন, কি! তুমি আমাকে ঘুসের লোভ দেখাইতেছ? ইন্জে- 
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রেল। বলিলেন, মাস্থিষে নিজের ইচ্ছা মত যে সকল দাম্রীর 
দুল্যের তারতম্য করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ অকিঞ্চিৎকর মণি- 
কাঞ্চনাদি দিবার কথ! বলিতেছি না, পার্থিব ব্যাপারে নির্লিপ্ত! 
প্রাকিয়া যে কুমারী ঈশ্বরে আত্মনমর্পণ করিয়াছে, আপনার 
মঙ্গলের জন্য তাহার রসনোচ্চারিত নিত্য আশীর্বাদের কথ। 
বলিতেছি। এঞ্সিলে "কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন, 
ভাঁচ্ছ।, তুমি কাঁলি আমার বাটীতে যাইও । 

পুনর্বার আবিতে বলায় কিঞ্িৎ 'াশ্বাসিত হইয়। ইজেবেল। 
আহ্নাদিত চিত্তে বিচাঁরগুহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিদায়- 
গ্রহণ সময়ে খলিলেন, ঈশ্বর আপনার বিদ্লবিপ্তি দূর করুন। 
এন্রিলো শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, তাই হউক! তোমার 
মোহন ফাঁদ হইতে আমি যেন রক্ষা পাই । | 
 অনস্তর ভূপ্্রবৃত্ভতির উদয় জন্য শঞ্ষিত হইয়া, এপ্রিলো মনে 
মনে কহিতভে লাগিলেন, ওকি ! আঁমি ঘে এই ভক্ষণীর উপর 
নিভাস্তই-অন্থরক্ত হইলাম ! পুনঃ পুনঃ তাহাকে দেখিতে ও 
তাহার কথ। শুনিতে আমার এত লালসা জন্মিল কেন? 
কামার চিত্ত বিপথে ধাবিত হইল ন! কি? চারি দিকে এত 
পতিত জমি থাকিতে দেবমন্দির তালিয়। মলমুত্র-স্থান নিশ্মাণ 
করিতে যাই কেন? হায়! কেন তাহার ভ্রাতার প্রাণদও 
করি? যখন স্বয়ং বিচারপতিই চোর, তখন চোরের! অবাধে 
চুরি করুক। কত কুলটা রমণীর হাবভাবলীল! দেখিয়াছি, 
আমার মন তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এই শুচি- 
ক্বভাঁব1 সুন্দরী আমার চিরস্থির মন চঞ্চল করিয়া তুলিল। 
দেখিতেছি নির্লজ্জ! গণিকা অপেক্ষা লজ্জাশীল! কুলবাঁলা মনের 
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বিকার উৎপাদনে অধিক ক্মতা প্রকাশ করে। পূর্ষো 
কাহাকেও প্রমদাপ্রণয়াসক্ত' দেখিলে আমি বিদ্ময়ে হছাস্ঠ 
ফরিতাম। আজি আমার এ কি প্রমাদ ঘর্টিল! 
ইত্যাকার চিন্তাপরম্পরায় নে রাত্রি এজিলোর দারুণ 
চিতবিক্ষোভ উপস্থিত হৃইয়াছিল। ক্লুদিও কারাগারে রুদ্ধ 
হইয়া প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন রটে, কিন্তু সেই দণ্ডিত 
অপরাধী অপেক্ষা দণগ্ডদাতা বিচারপতি সে রাত্রি অধিকত্ব 
মানসিক যাতন1 ভোগ করিরাছিলেন। সন্যানিবেশী রাজ! 
কারাগারে ক্লুদিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং 
তত্বজ্ঞন বিষয়ে নানা! উপদেশ দিয়! সেই যুবককে মলের 
ধাস্তিলাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এঞ্জিলোকে 
সছুপদেশ দিবার কেহই ছিল নাঁ। তাহার চিত্ত কখন ইজে- 
বেলার ধর্মনঠশে লাঁলসাধুক্ত, কখন বা ঈদৃশ গৃহিত বাসন। 
জন্য অন্থতপ্ত হইয়া, বহুক্ষণ প্রোলায়মান থাকিয়া, পরিশেষে 
হুশ্রবৃত্তিরই আয়ভীভূত হইল। তিনি পুর্রবে ইজেবেলার মুখে 
উৎ্কোচের কথ। শুনিয়। বিন্ময়টকিত হুইয়/ছিলেন ; এক্ষণে শ্বয়ং 
সেই কুমারীকে কুপথগ্ামিনী করিবার জন্য এমন উৎ্কোচের 
লোভ দেখাইতে স্বল্প করিলেন ষে সেই ভ্রাতৃবৎসলার তৎ- 
সন্বরণ অপাধ্য হইয়। উঠিনে। তিনি কুমারীকে ফাদে ফেলিয়। 
তাহাকে নিজের ভোগা! করিবার জন্ত তাহার সহোদরের 
জীবনরক্ষার লোভ দেখাইবেন স্থির করিয়! রাখিলেন । 
পরদিন প্রাতে ইজেবেলী এঞ্জিলোৌর ভবনে গমন করিয়! 
সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলে, এঞ্জিলো তাহ!কে একাকিনী 
উৎদমক্ষে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন) এবং যখন তরুত 
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কিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ,জ্রার্তীর জীবন যাঁচ্ঞা করিলেন, 
তখম ছৰৃত রাজ-প্রতিনিধি প্রথমে অস্পষ্টভাঁবে, পরে স্প্টা* 
ক্ষরে, আপনার মন্দোভিলাধ প্রকাশ করিয়! বলিলেন, হ্ন্দরি 
জুলিয়েতা যেরূপ নেশানময়ে সংগোঁপিনে শ্বীয় জনকের ভবন 
হইডে তোঁমার জ্রাতার নিকটে আমিয় তাহার অভিলাহ 
পুর্ণ করিতেন, ভূমি যদি সেইরূপ রান্বিকালে অন্যের 
অঞ্তঞাতপারে আমার নিকটে আসিক) আমার অভিলাঙ্ধ 
পুর্ণ কর, তাহ! হইলেই তোমার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিতে 
পারি, নচেৎ তাহার জীবন রক্ষ। হইবে না। তাঁহার জীবন মর 
খন তোমার হাতে জানিবে। 

লাজপ্রতিনিধির এই সকল কথায় ইজেবেল! অভিমাঙ্জ 
বিশ্মিত হইয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! 
খে দোষে দোষী বলিয়। দাদার প্রাণদণ্ড হইতেছে, বিচারপত্তি 
স্বয়ং দেই দোষ করিবার জন্য জ্লামাকে এইরাপে প্রবর্তনা দিতে- 
ছেন। পরে সরল ভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমার 
শরীর অপবিত্র করিতে পারি না। যদি দাদার হইয়। আমার 
নিজের প্রণি দিলে চলে, তাহ। হইলে ফাশির চক্বপাশ মুক্তা 
হারের ন্যায় আদর করিয়! গলায় পরিতে পারি । আপনার 
স্বণাকর প্রস্তাবে সন্বত হইর।র পূর্ধে চিরলালসিত স্লুখশয্য! 
বোধে মৃত্যুপষযায় শরন করিতে প্রস্তুত আছি । অনভ্তর হয়ত 
এঞ্জিলে! আমার চরিত্রপরীক্ষার জনা এই জুগুপ্নিত প্রস্তাব 
করিতেছেন, ইজেবেল! এইরূপ সংশয় প্রকাশ করিলে, এঞ্জিলো 
শপথ করিয়া কহিলেন, দোহাই ধশ্মঃ আমার মনের কথাই মুখ 
দিয্। বাছির হইয়াছে । তখন ইজেবেলা কুপিত। হইয়। বলি- 
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লেন, আর ধর্থের দোহাই দিতে হবে না, ছি! এতদূর 
জঘঘন্যতা! আচ্ছ|, আমি এই কথা সর্বত্র রাষ্ট্র করিয়। দিতেছি, 
হয় এই দণ্ডেই আপিন আমার দাদাকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি 
প্রদান করুন, নয় নিশ্চয় জানিবেন, আপনি কি প্রকৃতির 
লোক, তাহা আমি পৃথিবীগুদ্ধ লোককে বলিয়া দিব । 
এক্জসিলে! বলিলেন, ইজেবেল! তোমার কথায় কে বিশাস 
করিবে? আমার অকলঙ্ষিত খ্যাতি ও ভোপবিরতি সর্ধবজন- 
বিদ্রিত আছে, তোমার কথ। অপেক্ষা লোকে আমার কথা 
অধিক প্রত্যয় করিবে । তুমি আমার বাসনানুরূপ কার্ধ্য 
করিয়! ত্রাতাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে যুক্ত কর, নছিলে তাহার মৃত্যু 
অবধারিত জাঁনিবে। ভুমি আমার বিরুদ্ধে ষ! ইচ্ছা! বলন! 
কেন, আমার মিথ্যায় তোমার সন্্যকে ঢাকিয়া রাখিবে। 
আজি যাও, কালি তোমার মুখের কথা শুনিতে চাই । 
রাজপ্রতিনিধির ভবন ত্যাগঞ্করিয়া ইজেবেলা সহোদরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কারাগারাভিমুখে গমন করি- 
লেন। পথে এই ভাবিতে ভাবিন্তে চলিলেন;হ্ায় ! কাহার 
কাছে এ দুঃখ জানাই, বলিলেই বকে বিশ্বাস করে? 
ইঞ্জেবেলার বন্দীশ[ল। প্রবেশ করিবার পুর্বেই সন্ন্যাসিবেশী 
রাজ। তথায় গমন করিয়। ক্রুদিওকে বিবিধ উপদেশ প্রদান 
করিতেছিলেন। জীবন যে নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা 
হৃদয়জম করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন, দেখ রুদিও, 
যাহার বিনাশ অবশ্ঠভ্ভাবী, নিতান্ত নির্বোধ নাহইলে সে বস্তর 
বিনাশ আশঙ্কায় কেহই ভীত হয় না । জীবন কি? উহা নিশ্বাস 
বাসুভিন্ন আর কিছুই নয়। দিনযামিনী, সায়ংপ্রাতঃ, শিশির- 
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বসন্ত, অমাপুর্ণিম প্রচ্ন্তি নভোমগুল বন্বন্বীয় যাবতীয় 
পরিবর্তন জীবনের আধারভূত এই দেহের উপর আধিপত্য 
প্রকাশ করে। মাঘ কৃতান্ের ক্রীড়নক মাত্র; যতই দুরে 
পলাইতে চে! করুক না, কৃতাস্ত তাহাকে আপনার নিকটেই 
টানিয়। লয়। মানবের মহত্ব কোথায়! নীচ খনি-সম্ভৃত 
মণিকাঞ্চন তাহার গৌরবের সামগ্রী । সে ভীরুর অগ্রগণ্য, 
সাঁযান্য মশক পিগীলিক। প্রভৃতি কীটপতঙ্গ হইতেও তাহার 
সর্বদ] ভয় । দেখ, এ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাম নিদ্রা নির্বিদ্ধে 
স্যুপ্তিস্্ণ-সন্তোগ করিতে জীব কত লালাক্িত! মৃত্যু টিরনিদ্র। 
বই আর কিছুই নয়_কিন্ত তথাপি দেই মৃত্যুতে জীবের এত 
ভয় | দেহের নিজের সন! কোথায়? সামান্য ধুলিসস্ভুত শস্ত- 
কণ। ইহাকে বাঁচাইয়। না রাঁখিলে, ইহ কদিন থাকিতে পারে? 
মানুষের ইহ জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই, দ্বেবস্ত তাহার নাই 
তাহা পাইতেই নিরন্তর ব্যগ্র, আর যাহ! আছে তাহার উর 
আস্থাশৃন্ত | মান্য শিয়ত এক ভাবে থাকিতে পারে ন।, হর্ষ 
বিষাদ ক্রোধ প্রভৃতির উদয় মাত্রেই তাহার ভাবাস্তর ঘটে। 
রাশি রাশি ধন উপাজ্জন করিতে পাধিলেও মাহুষ নিতাক্ত 
দূরিত্র, গাধার মত ধনের ভার বহন করে, শেষে যখন শমন্‌ 
আ![লিয়। ভার উন্মেঃচন করিয়া! লয়, তখন যেখানকাঁর সামগ্রী 
সেইথানেই পড়ি থাকে । এ জগতে মানুষের আত্মীয় কেহই 
নাই, অন্যের কথ! দূরে থাঁক, আপনার প্রাণাধিক প্রি 
পুজও, জনকের মরণোত্তর সমস্ত সম্পত্ভির অধিক'রী হইবে 
বলিয়া, বার্ধক্য স্থুলত রোগ-পরম্পরায়, পিতা কেন যে শীঘ্র দ্র 
পরলোকে প্রস্থান করে না, এই ভাবিয়া মনে মনে অসস্ত্ 
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হয়। মানুষের যৌবনও নাই, ধার্ধক্যও মাঁই। মধ্যাঞ্থ- 
ভোজনান্তে তক্রালু ব্যক্তি যেমন অদ্ধনিমীলিত নেত্রে দিন 
রাত্রির উভয়েরই সংমিশ্রণ অনুভব করে, মনুষ্য-জীবনে 
যৌবন ও বাঞ্ধক্যও সেই রূপ পরস্পরের সহিত জড়িত 
থাকে। মানুষ যৌবনকাঁলে প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা গ স্থিরবুদ্ধি 
অভ্যাস করিয়! ধন উপার্জন করে, পরে বৃদ্ধ বয়সে ধনসঞ্চয় 
করিয়! যখন সেই ধনে গৌবনলালপিত ভোগন্থখের আশ্বা- 
দনে উদ্ত হয়, তখন শরীরের কান্তি, মনের ওৎস্ুক্য, 
ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, সমস্তই হাস পায়ঃ বি্ষয়রস বিস্বাদ লাগে । 
জীবনের সারবত্তা কি, আমিত কিছুই দেখিতে পাই না। 
জীবিত দশায় শত শত মরণ-যাতনা অন্থুভব করিতে হয়, অথচ 
লোকে মরিতে এত ভয় করে । 

রাজ। কেবল ক্ুদিওকে জী দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই । 
তিনি জুলিয়েতার মহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং উপদেশ 
বচনে তাহাকেও আপনার দোষ বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 
অভাগিনী জুলিয়েতা অন্ুতপ্র-হৃদয়ে ও গলদশ্রুলোচনে শ্বীকার 
করিয়াছিলেন যে ক্লুদিওর অপেক্ছ। তাহার দোষ অধিক, কেনন! 
তিনি আপত্তি না করিয়া, বরং ন্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, প্রণয়- 
ভাঁজনের সহিত গহি মিলনে সম্মত হইয়'ছিলেন । 

ইজেবেল! সহোঁদরের কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া, সন্নাসীকে 
তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া, অভিবাদনপূর্র্বক কহিলেন, মহাশয় ! 
অগ্রজের সহিত আমার নির্জনে ছুই একটী কথ। আছে। রাজ! 
তৎ্্রবণে সে স্থান হইতে বিদায় লইলেন, কিন্তু ভ্রাতা ও 
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ভগিনীতে কি কথা হয় শুনিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্তাস্ত হইয়া 
ভাহাদের অগোচরে অন্তরালে অবস্থিত হইলেন। 

ক্লদিও, ইজেবেলাঁকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি ! 
কোন আশা আছে কি? ইজেবেল। বিষএবদনে উত্তর করিলেন, 
দাদা !'কালি হুর্ষোদয়ের পর আর তোমাকে দেখিতে পাইব 
মা। ক্ুদিও বলিলেন, কোন উপায়ই কি নাই? ইজেবেল। 
বলিলেন, এক উপায় আছে বটে, কিন্ত সে উপায় অবলম্বন 
করিলে তোমার মরা বাঁচা ছুই সমান হইবে, তুমি আর 
লেকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। ক্লুদিও কহিলেন, 
কথাট! কি শুনিতে প1ই না । ইজেবেল! বলিলেন, দাঁদ1! ভাবিলে 
হৃৎ্কম্প হয়, পাছে আর কিছুকাল বচিবার অনুরোধে, চির- 
কালের জন্য মানমর্ধ্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে তোমার প্রবৃতি 
হয়। মরিতে ভয় হয়কি? অলীকভীতিই মরণকে ক্লেশকর 
বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। মৃত্যু-যন্ত্রণা আমাদের পদদলিভ 
ক্ষুদ্রকায় কীটেরও যেমন ক্ষণিক, মহা প্রাণী মানুযেরও এসইরূপ 
ক্ষণিক মাত্র। ক্রুদিও বলিলেন, ভগিনি! তুমি আমাকে 
এত লঙ্জ। দিতেছ কেন? তুমিকি মনে কর তোমার মত 
কুম্তুমকোমলা অবলার নিকট আমি পুরুষত্ব শিক্ষা করিব? 
ঘ্দি মরিতেই হয় গবে আহ্বাদ লহকারেই বাহপ্রনারণ 
করিয়া নবোঢ়। নায়িকাবোধে অভ্তিমদশ!র কালিঙ্গন করিব । 

ইজেবেল। বলিলেন, ই! এই কথ। আমার সহোদরের উপযুক্ত 
বটে। পিতৃদেবের প্রেতাম্স। যেন এই কথ। তোমার মুখ দিয়া 
বলাইলেন ৷ দাদা! তোমার প্রাথদণ্ড অপরিহার্য । এই ভণ্ড 
রাজ প্রতিনিধি আমাকে বলে কি ন। যে তাহাকে আমার শরীর 
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অপবিত্র করিতে দিলে সে তোমাকে অব্যাহতি দিবে । ধর্মন্ই 
করিতে না বলিয়! সে যদি আমাকে প্রাণ দিতে বলিত, তোমার 
প্রাণ বাচাইবার নিমিত্ত তুচ্ছ তৃণগুচ্ছের ন্যায় আমার এ প্রাণ 
বিসর্জন করিতাম, কিন্তু ধশ্ম ন8 ত করিতে পারি ন।। 

সন্ন্যাসিবেশী রাজ। জীবনের অকিঞ্চিৎকরত। গ্রাতিপাঁদন 
করিবার নিমিত্ত ক্রুদিওকে কতই উপদেশ দিয়াছিলেন, ইঞ্জে- 
বলাও কথার পুর্নস্থচনায় ভ্রাতাকে কাপুরুষতা পরিত্যাগ 
করিতে বলিয়াছিলেন!। কিন্তু জীবিতাশ! কি মোহকরী ! 
জীবনের মারা কি বলবভী। যত কেন গহিত হউক না, 
বচিবার উপায় আছে শুনিয়া, আত্মবিস্থত হইয়া, ক্লুদিও 
বলিলেন, ভগিনি ! মরিতে ঝড়ই ভয় হয়! এই লচেতন শরীর 
লিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়! পুৃডিগদ্ধি হইবে, আর জীবাত্ম! চন্্রার্ক- 
দ্ীপ্তিশালিনী পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া চিরতিমিরময় 
প্রদেশে, ব। সমস্তাঁৎ সপ্তার্চিশিথানন্তপ্ত রৌরবে, রুদ্ধ থাকিবে, 
ইহ! মনে করিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মরিয়া যাওয়ার 
অপেক্ষা রোগে রুগ্ন, অনাহারে শীর্ণ, জরায় জীর্ণ হইয়া 
«ই পৃথিবীতে যে কদিন থাকা বায়, সেই ভাল! লক্ষ্মী 
বোন আমার, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও, সহোদরের জীবন 
রক্ষার্থে তুমি যদি অধন্মাচরণ কর, তাহ অধন্ম বলিয়া গণ্য 
হইবে না, বরং তাহাতে পুণ্যই প্রতিষ্টিত হইবে। 

ভ্রাভার এই প্রকরি কাপুরুষোচিত উক্তি শুনিয়া ইজেবেল। 
রোবস্ফ,রিতাঁধরে বলিলেন, ধিকৃ তোমায়! তুমি কি সহ্বো- 
দরাকে নরকে ডুবাইয়। নিজে বাঁচিতে চাও? ছি! ছি! 
বাবা আমার তেজন্বিতার আধার ছেলেন, মা আমার 
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স'তীলক্মী ছিলেন। তবেঞ্কেন বাবার ওরসে মার গর্ভে 
এমন নরাধমের জম্ম হইল] আমি মনে করিয়াছিলাম যে 
দাদার একট। কেন, কুড়িট। মাথা থাকিলে, দাদ অকাতরে 
বধ্যশিলায় সেই কুড়িটী মাথাই বাড়াইয়া দিবেন, তথাপি 
ভগিনীকে কলঙ্কিনী হইতে বলিবেন না| ধিক! ধিক! 
তোমার মৃত্যুতে আমার আর কিছুই খেদ নাই, তোমার 
মরণই ভাল। 

আ্রীতাকে তিরস্কার করিয়। ইজেবেল!] কোঁপভরে কারাকক্ষ 
হইতে চলিয়। আপিতেছিলেন, এমন সময়ে যতিবেশী রাজা 
অন্তরাঁল হইতে নিক্ষণস্ত হুইয়! তহাক্ে বলিলেন, কুমারি ! 
তোমার সহিত আমার একটা কথ| আছে, ক্ষণকাল অপেক্ষা 
কর। অনস্তর ক্লুদিগর নিকটে য'ইয়। তার কাণে কাঁপে 
কহিলেন, ক্লুদিও, তোমাদের ভাইভগিনীতে যেযে কথ! হই- 
যাছে আমি শুনিয়াছি। এঞ্সিলোকে আমি বিশ্যে রূপে জানি। 
তিনি সংযতেক্দ্রিয়, তোমার ভগিনীর চরিত্র পরীক্ষার জন্য 
কেবল এ কথ বলিয়াছিলেন। তোমার দণ্ডাঁজ্ঞ অপরি- 
বর্তনীয়! বুথ! আশায় ভ্রান্ত হইও না, পরকালের চিন্তা কর, 
কল্য নিশ্চয়ই তোমার শেষ দিন। সন্্যাসপীর কথা শুনিয়! 
ক্লুদিও লজ্জায় ও নৈরাশ্ঠে নিতাস্ত অিয়মাণ হইয়া সহোদরাকে 
ডাকিয়া বলিলেন; ভগিনি! আমার অপরাধ ক্ষমা করিও, 
জীবনের উপর আমার এখন এত ধিক্কার জন্সিয়াছে ষে 
মরিলেই বাঁচি। 

অনস্তর কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে নির্জন স্থান লাঁভ করিয়। 
সন্গ্যাসিবেশী রাজ! ইজেবেলাকে কহিলেন, কল্যাণি! ভগবান্‌ 
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ভৌমাঁর আকুতি যেমন সুন্দর ক্ষরিয়াছেন প্রতিও সেই 
রূপ নিশ্খল করিয়াছেম $ যে সুন্দরীর অস্তঃকরণ অসতপথে 
প্রধাবিত, তাহার দেহের সৌন্দর্য্য আপাতরমা, কিন্তু পৌন্দর্ষ্যের 
গার উপাদান সচ্চরিত্রতা চিরদিনই তোমার ময়নমনঃ-প্রী তি 
ফরী মাধুরী রক্ষা করিবে । এঞ্সিলো তোমাকে যে কথা 
বলিয়াছে, আমি ঘটঘাক্রমে তাহা শুনিতে পাইয়াছি, 
ভূমি ভ্রাভার অপধৃতুা নিবারণের নিমিত্ত কি উপায় স্থির 
করিতেছ? ইজেবেল| বলিলেন, মহাশয় ! উপায় আর কি 
আছে? নর্খর জীবনে ধয়ই সাঁর পদার্থ। ধর্ম রক্ষা করিয়! 
আমাকে অগত্য। সহোদরের মৃতুা-.শাক সহ্য করিতে হইবে । 
বন্নাঁলং ষে ছদ্মবেশী রাজা, ইজেবেল। ভাহ। জানিতেন না 
জতএব মনের আবেগ বশতঃ বলিলেন মহাশর ! এই 
এপ্সিলোকে রাজপ্রতিনিধি করাতে আমাদের রাজ কি প্র ঠা 
রিত হছয়'ছেন ! যদি কখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন, আর 
আমি রাসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, ভাঁহা। হইলে আমি 
পিশ্যয়ই এঞ্জিলোর বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিয়। দিব। রাজ! 
বলিলেন, তাহ! অসম্ভব নয়ঃ কিন্তু এক্ষণে যতদূর ধাড়াইয়াছে, 
তাহাতে এঞ্জিলে। তোমার কথা উড়াষ্য় দিতে পারিবেন। 
তুমি ঘি আমার পরামর্শ মত কাঁজ কর, তাহ! হইলে একটা 
নৈরাশ্ত-ক্ষুভিতা সাধ্বী বনিতার বাসন। পূর্ণ করিতে পারিবে, 
ভাইকে কঠোর রাজশাদন হইতে বাঁচাঁহইতে পারিবে, ভোঁমার 
পবিত্র চরিত্রে কোন কলঙ্কম্পর্শ হইবে না) আর যদি সম্প্রতি- 
প্রবাসগত রাজ কখন দেশে আসিয়া! এই বৃত্তাস্ত শুনিতে পান, 
তাহ! হইলে তাহারও মনস্ত্টি জন্মিবে। ইজেবেল। বলিলেন, 
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ধর্মবিরুদ্ধ না ইঈলে আমি সকুল কাজই করিতে পারি। রাজ! 
বলিলেন, যাহার চিত্ত ধশ্মবলে বলীয়ান, সে সর্ধদাই স'হসী। 
ভুমি সমুদ্ত্রমগ্ন বিখ্যাত সেনাপতি ক্রিদরিকের নাম শুনিয়। 
থাকিবে, তাহার ভগিনী মেরিয়নার নাম গুনিয়াছ কি? 
ইন্েবেলা রলিলেন, শুনিয়াছি, লোকে তাহার জ্ুনামই করিয়। 
থাকে । রান্ধা বলিলেন, এই মেরিয়না! এঞ্জিলোর বনিতা। 
ক্রিদ্রিক যে অর্ণবপোতে জলনিমগ্র হন, দেই অর্ণবপোত্তে 
অন্যান্য সম্পশ্ডিসহ মেরিয়নার বিবাহের যৌদ্ুকের টাকা ছিল। 
এপ্রিলে! অভিলধিভ অর্থ প্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া, যে সময়ে 
সান্বনাবচনে সেই ভ্রাভৃবিয়োগবিধুরার দরবিগলিত অশ্রুধারাঁর 
বেগ নিরোধ করিবেন; না জ্বেই সময়ে গর্িতাচারের ছল 
ধরিয়। তাহাকে ত্যাগ করিলেন । যুবতী যুগপৎ, প্রভূত বিভব; 
ভগিন্ীবসল ভাত, ৪ অভিমত স্বামীর সে, সমস্তই হারাইয়া, 
তদদবধি নিরভ্র মনের ক্রেশে কালযাপন করিতেছেন । এঞ্জিলোর - 
এই নিষ্ঠুরাচরণে তাহার অনুরাগ কোথায় মন্দীভূত হইবে, 
ন| শ্রোতশ্বতীর গ্রতিরুদ্ধ স্রোভোবেগের ন্যায় অধিকতর 
উদ্দাম হইয়া উঠির়াছে। মেরিয়ন! অগ্যাপি প্রথম সঞ্জাত 
অন্ুরাগাতিশয়ের সহিত এপ্জিলোর উপর প্রণয়বতী আছেন । 

এইরূপে পূর্বাভাস করিয়া! রাজ! ইজেবেলাকে যে কপট 
প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ভা! স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত 
করিলেন । সেই কপট নাটক এই--ইজেবেলা লর্ড এঞ্সিলোর 
নিকটে যাইয়া ভ্রাঁতার কাঁরামুক্তির জন্য তাহার গঠিত প্রস্তাবে 
মৌখিক সম্মতি দিয়! আসিবেন। পরে অন্বকারময় সক্কেভ: 
স্কানে মেরিয়না -তাহার পরিবর্তে অভিসারিক হইবেন) 
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কথী শেষ করিয়া দন্ন্যাস্িবেশী ,র'জা কহিলেন, ইজেরেন! 
এষ্ট গ্রবঞ্চনার কাঁর্ধ্য করিতে তোমার সক্ষোচ হয় কি? শ্বামি- 
ভ্রীর সশ্মিলনসাধনে ত কোন পাপ নাই । ইজেবেলা সম্পূর্ণ 
দন্মতি প্রক!শ করিয়। স্বষ্টাস্তঃকরণেই এঞ্জিলোর ভবনাঁভিমুখে 
গ্রন্থান করিলেন । রাঁজাও তাহাকে মেরিয়নার ভবন নির্দেশ 
করিয়া বলিয়! দিলেন যে অপরাহে সেই স্থানে তাহাদের 
মাক্ষাৎ হইবে । বলা বাহুল্য যে রাঁজ। ছদ্মুযোগীর বেশে ইন্তি-. 
গ্ুর্কে মেরিয়নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এঞ্সিলোর 
উপরে তাহার উত্কট অন্থরাগের কথা! তাহার নিজের মুখে 
গুনিয়াছিলেন । 

রাজা বন্দীশাল! পরিত্যাগ করিয়া মেরিয়নাকে সমস্ত বিষ 
অবগত ককাইবার নিমিত্ত তীহার সহিত সাক্ষাৎ, করিতে 
চলিলেন। পথিমধ্যে লুপিগর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল 
এই যুবকই ইজেবেলাঁকে তাহার ঘহোদরের বিপতির কথ! , 
জানাইয়াছিলেন। লুনিও বংশনর্ধ্যাদায় সন্ত্রা্ত বলিয়া গণ্য 
ছইলেও স্বভাবদোষে প্রাকৃত জনেরও অধম ছিলেন । ধনের 
লোভ দ্রেখাইয়! তিনি যে কত দরিদ্র কুলবালার সর্বনাশ 
করিয়াছিলেন ভাহার সংখ্যা ছিল না। লুসিও লন্ন্যাসীকে 
দেখিয়া; বিহিত অভিবাদন করিয়া, তাহার ষহিত কথোপ- 
রুথনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্লুদিওর গ্রাণর্দগুগ্রসঙ্গে এঞ্জিলোর 
নিন্দা করিয়া বলিলেন, আমাদের রাজ। এখানে থাকিলে 
কখনই এমন ঘটিত না। রাজা! কহিলেন এই নগরে ক্রমশঃ 
ভ্ুলকন্যা-দূষকের দল যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দণ্ড- 
কানিল্য ভাল নয় কি? লুসিও কহিলেন, নি দৃও ভাল বই কিং 


যেমন কে ভেমন। ১৯৩ 


কিন্তু লধু পাপে গুরু দণ্ড কেলি? আমাদের রাজা কাহাকেও 
দও দিতেন না, তিনি নিজে এ রসের রসজ্ঞজ কিনা, ভাই অত 
দয়! প্রকাশ করিতেন। রাজ বলিলেন, তোমাদের রাজার 
ইঞ্জিয়দোয আছে এ কথা ত পূর্বে শুনি নাই; লোকে ইন্দরিয়- 
মনের জন্যই তাহার সুখ্যাতি করিয়! থাকে । লুসিও বলিলেন, 
যোগিবর ! আপনি কিছুই জীনেন না, রাজবাটীতে আমার 
গতিবিধি আছে, রাজা বিবাহ করেন নাই বটে, কিন্ত অনেক 
নবযৌবন। প্রমদার সহিত তী'হার ঘনিষ্টতা আছে। মত্ততা- 
জনক মদিরাতেও তাহার আদর বড় অন্ন নহে। এইরূপে 
বাচালত! প্রকাশ করিয়!, লুসিও, বিয়েনাধিপতি ষে লম্পট, 
মাতাল, রণভীরু, মূর্থ ও নির্বোধ, ইহাই উদ্ঘোষণ করিয়! 
দিলেন) রাজা আপনার অমূলক নিন্দাবাঁদ শুনিয়া যাঁরপর 
নাই বিশ্মিত হইলেন । মনে মনে কহিলেন, যিনি যত বড় 
লোক হউন না, নিন্দুকের কুৎ্স। হইতে কাহারও নিস্তার নাই ॥ 
খলরপ মশকেরা সজ্জনের শুভ্র যশঃশরীর-পৃষ্টভগে দংশনার্থে 
নিয়তই উড়িয়! বেড়ায় । এ পুথিবীতে এমন পরাক্রাস্ত রাজা কে 
ঘ্বাছেন যে নিন্দুকের রসনা শাসনে রাখিতে পারেন? 
ইজেবেল। নির্ধারিত সময়ে মেরিয়নার বাটীতে যাইয়া দবেখি- 
লেন যে সন্যানী তাক্তার পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন | 
সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভে! সাধুরৃত 
রাঁরপ্রতিনিধির নংবাদ কি? ইজেবেলা যেরূপ কপটতা। পূর্বক 
কুলটাবৃভিতে সন্মতা হইয়া আমিলেন তাহার পরিচন দিয়া 
'হ্বলিলেন, এঞ্সিলোর একটী ইটের গ'চিলে ঘেরা বাগ!ন আছে, 


ভাহার পশ্চিম দিকে দ্দাঙ্রের ক্ষেত, এই বড় চাব্টী দিশা 
৯৭ 


১৯৪ সেজ্সপিয়ারের গল্প । 


সেই আঙুর ক্ষেভের ফটফ খোলা যাইযে, আর ক্ষেতের 
দিকে পাঁচিলে থে ছোট কপাট আছে, এই ছোট চাবিটী 
সেই কপাটের । এই বলিয়া চাবি হুটী মেরিয়নার হস্তে গুদান 
করিলেন। পরে এঞ্জিলে। তাহাকে যেরূপে প্রাটরদ্বার 
হইতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের তোরণ পর্ধাস্ত দুইবার সঙ্গে লইয়া, বিশেষ 
শাবধানতাঁর সহিত পথের সরলতা ও বক্রতা দেখাইয়া! দিয়া 
ছিলেন, ও নিকটে কেহ না থাকিলেও, যেরূপে দুবুতিজনোচিভ 
স্হুমিতভাষণে স্বীয় দুশ্চেষ্টিত-সংক্কান্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, 
তাহ] বর্ণনা করিয়া, মেরিয়নাকে বলিলেন, আমি তাহাকে 
বলিয়া আসিয়াছি, আমার সঙ্গে একজন দাসী থাকিবে, 
দাঁসীকে কিয়দরে প্রতীক্ষা করিতে বলিশ্না, ভ্রাতার মঙ্গলোদেশে 
যেন গোপনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেভি এই ছল 
ক্ধরিয়। এখানে আনিব, অতএব অধিকক্ষণ থাকিন্তে পারিৰ 
না। ভগিনি ! তুমি ভোমার শ্বীমীর সঙ্গে কোন কথা কহিও না; 
কেবল আ'নিবার নময়ে কাণে কাণে বলিয়া আসি, এখন 
দাদার কথ। ভূলিনেন না। রাজা জিজ্ঞাল! করিলেন? তোমাদের 
মধ্যে অন্ত কোঁন সঙ্কেত নিরূপিত হইয়াছে কি? ইজেবেল। 
কহিলেন, আর কিছুই হয় নাই, কেবল চন্দ্র অস্ত যাইলে যখন 
রাত্রি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, তখনই যাতে হইবে, এইমাত্র ॥ 
রাজা ইজেরেলার চতুরতার প্রশংসা! করিয়া বিদায় লইলেন। 
রজনী তিমিরাবৃত হইলে ইজেবেলা মেরিয়নাকে সঙ্গে 
লইয়া! নিরূপিত স্থানে পন্'ছিয়া দিলেন । এই প্রকার প্রতারণা 
গ্বারাত্রাতীর জীবন রক্ষা পাইল, অথচ আপনারও বিশুদ্ধতা 
কাকু রহিল, এই মনে করিয়া তিনি অতিশয় আহ্নাদিত 


ধেমন কে তেমন । ১৯৫ 


ইইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ুদিওরু যে কোন অমঙ্গল ঘটিবে না, 
রাজ! সে বিষয়ে তত নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি দেই রাত্রি ছই- 
প্রহরের সময়েই বন্দীশালায় গমন করিলেন। ক্লুদিওর ভাগ্য 
ভাল বে রাজা তেমন সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, নহিলে 
তাহার মন্তক দ্বিখ্ডিত হইত$ কেনন। রাজার আগমনের অল্প- 
ক্ষণ পরেই পাষও এঞ্জিলো কারাধ্যক্ষকে সেই রাত্রিতেই ক্লদিওর 
শিরশ্ছেদ করাইয়া, হুর্য্যোদয়ের পুর্বে তাহার নিকটে ছিন্্" 
মন্তক পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সনির্বদ্ধ আদেশলিপি প্রেরণ 
করিলেন । কিন্ত রাজ। ক্লুদিওর মস্তকচ্ছেদন স্থগিত রাখাইয়া, 
ফারাগারে সগ্ভোষ্বত তত্সমানাবয়ব এক ব্যক্তির মস্তক 
দেহবিষুক্ত করিয়া, ক্লুদিওর মস্তক বলিয়া প্রতিনিধির সমীপে 
পাঠাইয়! দিতে কাবাধ্যক্ষকে প্রবর্তন দ্রিলেন। কারাধ্যক্ষ 
সন্ন্যাসীকে রাজ। বলিয়। বুঝিতে পারে নাই, ধর্ত্রত সাধু- 
দ্রিগকে যেরূপ সম্মানন। করিতে হয়) তাহাই করিয়া! আসিতে- 
ছিল। আর্মি অধীন কর্মচারী, প্রতিনিধির আদেশ অপালনে 
আমার উপর গুক্ষতর দোৌষস্পর্শিবে, দেই ব্যক্তি এই জাশঙ্ক। 
প্রকাশ করিলে, রাজা শ্বহস্ত লিখিত শ্বনামাঙ্কিত এক প্র, 
হস্তে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন, কেমন এ হস্তাক্ষর 
চিন কি? কারাধ্যক্ষ সয়ং মহারাজের স্বাক্ষর দেখিয়া সন্যালী 
যে নৃপতির নিতান্ত বিশ্বামভাজন তাহাই মনে করিল, সুতরাং 
আর বাঙনিষ্পতি না করিয়া! উপদেশ মত কাধ্য করিল । 
অনস্তর রা, আর কালব্যাজ না করিয়া, রাজপ্রতিনিধি 
এঞজিলে! ও প্রধান মন্ত্রী লর্ড এন্কাইলদ্‌্কে এই মর্শে পত্র 
লিখিয়। পাঠাইলেন যে ঘটনাবশতঃ আমার বিদেশগমন ঘটিয়া 
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উঠিল না, আগামী প্রত্যুষেই আমি, বিয়েনা নগরে প্রত্যাবৃত্ 
হইব তোমর! পুবদ্ধারে প্রধান প্রধান রাজকম্মচারী সহ 
উপস্থিত থাঁকিয়। আণার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; আমি সেই 
স্থানেই পুনর্ধবার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিব; আর তোমর! 
নগরবামী সমস্ত লোকের অবগতির নিমিত্ত প্রচার করিয়া 
দ্বিবে যে আমার অহুপস্থিতিকালমধ্যে অবিচার নিবন্ধন যদি 
কাহারও কোন ক্ষতি হইয়! থাকে, তাহ! হইলে সেই সময়ে 
দেই স্থানে আমার নিকট তাহার অভিযোগ করে, পরে আর 
কোন কথ! শুনিব ন1। | 

রাজার অকম্মাৎ প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া, ও অবিচার- 
ক্ষুভিত প্রজাবর্গের অভিযোগের স্থযোগ দেখিয়া, এঞ্জিলো 
ছর্মনায়মান হইলেন । ভাঁবিলেন, ভ্রাতূশোকবিহ্বল! ইজেবেল। 
সেখানে যাইয়া রাজাকে কোন কথা বলিয়া দিবে না ত? 
ক্লুদিওকে ছাড়িয়! দিলেই হইত, কিন্তু বাচিয়া থাকিলে যে 
কারণে তাহার জীবন রক্ষা পাইল, সে কোন না কোন 
সুত্রে তাহা জানিতে পারিত, তখন কি সে অপমান মহ 
করিত? যৌবনস্থুলভ উঞ্ণশোণিতে উত্তেজিত হইয়। অপমানের 
প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই গোপনে আমার প্রাণবধ 
করিত । অনস্তর এই স্থির করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন, 
কোন্‌ কুলবাল! আপনার কলঙ্কের ভাল! আপনি মাথায় করিয়। 
বেড়ায়? ইজেবেলা ঢাকিবে বই কখনই এ কথা রাষ্ট্র করিবে না । 

অতিপ্রত্যুবেই ইদ্দেবেল বন্দীশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন । 
রাজ! তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তৎ্কালে ফ্রুদি ও- 
সংক্ান্ত প্রকৃত সংবাদ গোপন রাখাই তাহার অভিপ্রেত 


শ্বেমন কে তেমন । | ১৯৭ 


ছিল. অতএব প্রাতঃ কঃলোচিত অভিবাদনানস্তর যখন জাত- 
বসল! ইজেবেল! আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাঁস। করিলেন, মহাশয় ! 
ছণযার সহোদরের কারাধুক্তির আদেশ আপিয়াছে ফি? 
খন সন্যাী উত্তর করিলেন, পুণাব্রতে ! এঞ্িলো ভোমার 
ভ্রাতাকে একেবারে ভবকাঁরাগার হইতে মুক্ত করিয়। দিয়াছেন, 
এই কিছু পূর্বে তাহার নিকটে ক্লুদিওর ছিন্নমস্তক প্রেরিত 
হইয়াছে । তখন শোক-ব্যাকুল! ইজেবেলা বিলাপ ও পরিতাপ 
করিয়! এঞ্সিলোকে গলি দিতে লাগিলেন! রাজ] কহিলেন, 
এখন কাদিয়া আর গালি দিয়! কি কল হইবে? আমি সংবাদ 
পাইয়াছি অনতিবিলম্বেই রাজ। রাজধালীতে প্রত্যাগমন 
করিবেন, তুমি যি এঞ্জলোকে অপদস্থ করিতে চাও, রাজার 
নিকট নালিশ কর, আমি সাক্ষ্য দিব। অনস্তর যেরপে 
ধথায় যাহ! বলিয়া নালিশ করিতে হইবে, সমস্ত উপদেশ 
দিয় বলিলেন, যদিও এই অভিযোগব্যাপার প্রথমে তোমার 
বিরুদ্ধে যাইবে, তথাপি ভীত। হই না, শেষে তোমার জঙব 
হইবে । পরে ইছেবেলাকে বিদায় দিয়া, রাজা, মেরিয়নার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এঁ যুবতীকে যাহা যাহ! 
কারতে হইবে সমস্ত শিখাইয়! দিলেন।, 

অনন্তর রাজা দ্ন্য!নীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া! রাজপরিচ্ছদ 
ধারণপূর্র্বক প্রতুযু্দগমনার্থে সমাগত জনতার মধ্য দিয় ম্বরাজ- 
ধানীতে প্রবেশ করিলেন। নগরতোরণে এপ্জিলোপ্রযুখ রাজ- 
কম্মচারীর! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিস্তর সমাদর 
প্রকাশ করিয়া, সর্বজন সমক্ষে এঞ্সিলোকে সন্মানিত করিলেন । 
ভাহাদের পরস্পর কুশললিজ্ঞালাদি সম্ভাষণ শেষ হইলে, অবসর 


১৯৮ সেক্সপিয়ারেরগঞ্প । 


বুঝিয়া, ইজেবেল। প্রতীকার প্রার্থনী জর্থিনী রূপে রাজসকাশে 
উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, দোহাই মহারাজ ! 
'কিঞ্িৎ কৃপাকটাক্ষ করিয়! এই মন্দভাগিনীর আবেদন অবাণপে 
কর্ণপাত করুন । আমার নাম ইজেবেলা, আমি ব্যভিচার অপ- 
রাধে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত ক্লুদিওর ভগিনী। ভ্রাতার দগ্ুনিষ্কৃতি 
লাভার্থে আমি রাজপ্রতিনিধির নিকটে যে কতবার যাতায়াত 
করিয়াছি, কত অন্নয় বিনয় করিয়াছি, তিনি যে কতবার 
আমারে ফিরাইয়। দিয়াছেন, মহারাজের নিকটে তাহার কত 
পরিচয় দিব? নে অনেক কথা । মনঃপীড়ায় ও ত্রীড়ার় আক্রান্ত 
হইলেও) কেবল আমার কাহিনীর কদর্ধ্য উপসংহার নিবেদন 
করি। এঞ্জিলোর অবৈধ উপভোগের নিমিত্ত আমাব শরীর 
গ্রদান ন। করিলে তিনি আমার ভ্রাতাকে নিষ্কৃতি দিবেন না 
খই কথা! আক্মশুখে ব্যক্ত করিলে, আমি মনোমধ্যে বিস্তর 
আলোচনা করিলাম । অবশেষে ভ্রাতৃত্নেহ আমার ধন্মবুদ্ধিকে 
অভিভূত করিল। আমি গত র:ভ্রিতে ঠিক দ্বিতীয় প্রহর সময়ে 
তাহার উদ্যানস্থ 'প্রমোদ-ভবনে যাইয়। তাহার বিলাস-সহচরা 
হইলাম। কিন্তু ইত্দ্রিয়লালনা পরিতৃপ্ত করিয়। এপ্রিলে! সত্য- 
পালন করেন নাই। তিনি রান্নির অবস:ন প্রতীক্ষা না 
করিয়াই আনার ভ্র।তার ।শরস্ছেদ করাইয়াছেন। 

এই অভিযেগ যে নিতাক্ত অবিশ্বাস্য রাজ! এই রূপ ভাণ 
করিলে, এজ্জিলেো বলিলেন, মহারাজ! দগুবিধি শাস্ত্রের 
বিধানানুপারে নিধন প্রাপ্ত মহোদরের শোকে এই রমণীর বুদ্ধি- 
বৈকৃল্য ঘটিয়াছে। 

এই সময়ে মেরিব্না আসিয়া! বলিলেন, মহারাজের জয় 
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ইউক। যেমন রবিমণ্ডলে বৃশ্মির, মানুষে বাক্শক্তির, সত্যবচনে 
অর্থোপপত্তির এবং ধশ্মে সত্যের অন্তিত্ব আবসংবাদিত, সেই 
রূপ .আমিও নিঃসন্দেহ এই মহন এঞ্জিলোর ধঙ্ধপত্বী । 
ইজেবেল। যে কথ। বলিতেছেন উহ সমস্তই অলীক । উদ্যানগৃহ্ে 
আমিই. আমার স্বামীর সহিত গতযামিনীর দ্বিতীয় প্রহর অতি- 
হন করিয়াছি, আমার এ কথ। যদি মিথ্যা হয় আমি যেন এই 
স্থানেই স্থাথুবৎ নিশ্চল থাকি। রাজ বিম্ময় প্রকাশ করিয়। 
জিজ্ঞানা! করিলেন, এজিলে।! এই কামিনী কি তোমার সহ- 
ধম্মিণী? এজ্জিলে। অল্লানবদনে উত্তর করিলেন, মহারাজ! ইছার 
সহিত আমার বিবাহ নামমাত্র । চরিত্রদেষে আনি ইহার মুখাব- 
লোকন করি না, এবং ইহাকে ভ্ত্রী বলিয়া শীকারও করি না। 
রাজ! সর্বসমক্ষে ইজেবেল।র পবিত্রতা গ্রতিপাদন করিবার 
উদ্দেশেই মেরিয়নার মুখ দিয়া এ কথা গুলি বলাইয়াছিলেন, 
কিন্ত এঞ্জিলো শ্রীলোকছুটীর পরস্পর বিরোধী বাকে) আত্ম- 
নির্দোবিতা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন মনে করিয়! 
বলিলেন, রাজন! এতক্ষণ এই শ্রীলোকছুটীর ধৃষ্টতায় আমার 
হাসি পাইভেছিল, কিন্ত আমার তিতিক্ষা। সীমা অতিক্রম 
করিল, দেখিতেছি এই নষ্টবুদ্ধি নারীঘ্বর, কোন দুষ্টলোকের 
প্রবর্তনায়। আমাকে* লোক সমাজে উপহানাম্পদ করিবার 
নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়াছে, ইহার আমূল অনুসন্ধান লইবাঁর অন্ধু- 
মতি হউক । রাজা বলিলেন, সর্ধাস্ততকরণেই অনুমতি দিতেছি। 
রাজ। ছন্সসন্ন্যানীর বেশ পরিগ্রহ কালে আপনাকে লদবিক 
নামে পরিচয় দিয়াছিলেন । ইজেবেলাকে সাক্ষীর কথ জিজ্ঞাস! 
কর! হইলে তিনি সন্নযানী লদবিকের নাম করিলেন। রাজ! 
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 শুনিয়। বলিলেন, কই লদবিকণনামে কোন তপশ্ী আছে 
আমি ত তাজানি নাঃ লুসিও তথাঁয় উপস্থিত ছিলেন, ভিনি 
অমনি বলিলেন, মহারাজ 1 এই ব্যক্তিকে আমি চিনি, গতকল্য 
জপরাহ সময়ে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। খই ছুষ্ট 
ভাপৰ যাঁমুখে আপিল তাই বলিয়া মহ!রাজের নিন্দা করিতে 
লাগিল, যদি বিষয়ী লোক হইত, আমি উচিত মত শিক্ষা 
দিতাঁম। রাজ! লুসিুর কথায় কিঞ্ি হাস্ট করিয়। ইজে- 
বেলাঁকে আদেশ করিলেন, তোমার সাক্ষী হাজির কর। 
অনভ্তর লর্ড এপ্রিলোর হস্তেই এই মোকদামার বিচারের ভার 
জার্পণ করিয়া এক্কাইলসকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! ভুমি লর্ড 
এপ্জিলোর সহিত একত্র থাকিয়| সৃশ্ম ধীশক্তি প্রয়োগ দ্বার! 
ই চক্রান্তের বথার্থ তথা নিরূপণ কর । প্রকৃত দোঁষীকে দণ্ড 
দিতে ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করিও না, খধিনির্বিশেষ লর্ড 
এক্সিলোর চরিত্রে ঈদৃশ দোষারোপ করিয়া! যেন কেহ বিনা 
অব্যাহতি না পায়। আমি কার্য্যান্তর সম্পাদন জন্ত কিয়ৎ- 
কাল অবনর গ্রন্থ করিলাম । ভোমরা বিচার শেষ না করিয়া 
এই স্ান ত্যাগ করিও না। 

এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজ! অন্তহ্থিত হইলেন । 
পরে আগুল্বিস্তুূত স্থুল বহিবাস, ললাটভাগপ্রসারী শির- 
জাণ, গণঘয়ব্যাপী বক্ষোবিলঙ্ী কৃত্রিম শ্বশ্র গ্রভৃতি ধারণ 
করিয়া সন্ন্যানীর বেশে বিচারসভায় আপিয়! উপস্থিত 
হইলেন। রাজমন্ত্রী এক্কাইলসের ধারণা হইয়াছিল যে এই 
যোগীই মিথ্যা করিয়! মহান্ুভব এপ্রিলোর বিরুদ্ধে নালিশ 
ফরিতে শিখাইয়। দিয়াছেন; অতএব ছন্সবেশী রাজাকে আপিবা- 
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মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তুমি এই ভ্্রীলোক ছুইটীকে 
মিথ্যা নালিশ করিতে শিখাইয়। দ্রিয়াছ? যোগী উত্তর করি- 
লেন, রাজা! কোথায়? আমি তাহাকেই সকল কথা বলিব । 
এপ্রিলো বলিলেন, রাজশক্তি আমাদের হস্তে নিহিত হইয়াছে, 
আমাদিগকেই রাজ! বলিয়া জানিও। তখন রাজ| ইজেবেলার 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! যখন রাজ] এখানে 
নাই তখন আর স্ুবিচারের আশাও নাই । নিরীহ মেষ-শাবক 
কি ধৃত শৃগালকে আটিতে পারে? রাজ। কি নির্বোধ ! ঘে ছুরাক্মা 
ঈদৃশ গহিত কাজ করিল, তাহারই হস্তে তাহার আপনার 
দোষের বিচার করিবার ভার দিলেন। আমি অনেক দেশ 
পর্যটন করিয়াছি, রাজ-শাসনের এত বিশৃঙ্খলা কোথাও 
দেখি নাই। 

সন্ন্যাসীর এই প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশে মন্ত্রী অতিশয় কুদ্ধ 
হইয়! বলিলেন, তোমার নিতাস্ত আম্পর্ধ৷, তুমি মহান্থভব 
এঞ্জিলোর সমক্ষেই তাহাকে দুরা্ব। বলিয়া! গালি দিলে, আবার 
রাজার নিন! করিয়া সমগ্র রাজ্যতক্ত্রের উপর দোষারোপ 
করিতেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা! করিব না। রাজ! বলিলেন, 
মন্ত্রিরর ! অত রাগ করিবেন ন।, আমি আপনাদের রাজাকে 
ভয় করি না, আমি তাহার প্রজা নহি, উচিত কথা বলিব । 
এস্কাইলস্‌ কোপ সংবরণ করিতে না পারিয়! সত্য সত্যই 
সন্নাসীকে কারাগারে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান 
করিলেন । পদাতিক গাত্রে হস্তপ্রসারণ করিতে উদ্যত হইলে 
রাজ! তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন) তোমাদের প্লাজা! 
ধেরপ আপনার শরীরে ক্লেশ দিতে পারেন না, আমার এই 
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শরীরে ক্লেশ দিবার জন্যও (সেই রূপ হন্ত উত্তোলন করিত্তে, 
পারেন ন|। পদাতিককে প্রতিহভ হইতে দেখিয়া, লুসিশু, 
এঞ্জিলোর ইচ্ছান্ছসারে যোগীকে আয়ত্ত করিবার মানসে 
যেমন বলপুর্বক তাহার শ্শ্র আকর্ষণ করিলেন, অমনি শ্বশ্রুর 
সহিত ছদ্মবেশবন্ধন ব্খঘলিত হইয়া পড়িল। তখন সকলে সম্ত্রম- 
চকিত নয়নে দেখিভে পাইলেন যে দন্যাপী আর কেহই নয়, 
স্বয়ং রাজ্োশ্বর । 

রাজ। আপন পরিপ্রহ করিয়। ইজেবেলার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, ইজেবেল ! তোমার মন্নামী এখম রাজপদে প্রতি- 
চিত, কিস্ত বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার মন পরিবর্তিত হয় 
নাই, তোমার কাধ্যার্থে তাহাকে এখনও নিযোজ্য বলিয়া 
জানিবে। ইজেবেল। বলিলেন, মহারাঁক্জ! আমাকে ক্ষম! 
করিবেন, এ কিন্করী না জানিয়া আপনাকে অনেক বিরক্ত 
করিয়াছে । ইজেবেলার প্রকৃত মহত্ব পরীক্ষ। করিবার জন্ 
রাজ। তখনও ক্রুদিও সংক্রান্ত সংবাদ গোপন রাখিয়া বলিলেন, 
ক্ষেমাম্পদে ! আমিই তোমার ক্ষমার পাত্র হইয়াছি, কেনন! 
ক্ষমতাসত্বে তোমার সঙোদরের জীবন রক্ষা করিতে পারি 
নাই। অনন্তর এজিলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 
কেমন । তোম!র দোষ ঢাকিবার কোন উপায় আছে কি? 

লজ্জায় ও সন্ত্রাসে জিয়মাঁণ এঞ্জিলো, রাজা যে প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়। তাহার মভিচ্ছন্নতা জানিতে পারিয়াছেন, বুঝিতে 
_পারিয়া উত্তর করিলেন, নরেন্দ্র! সর্বসাক্ষী পুরুষের ন্যাক্স 
আপনি আমার গহ্যতম কাধ্যগুলি পধ্যবেক্ষণ করিয়া ছেন,: 
পামরাতিপামর না হইলে এখন আর আমি দোষ ঢাকিতে 


যেমন কে তেমন । ২০৩ 


খাইব না, আমি আত্মমুছখ দোষ শ্রীকার করিতেছি--এখন 
এই ভিক্ষা চাই আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, অবিলম্বে 
প্রঃণদণ্ডের আদেশ দিয়! অন্রগ্রহ্ন প্রকাশ করুন । রাজা বলি- 
লেন, এপ্সিলো তোমার কোষ এত স্পষ্ট যেটাকিবার কোন 
উপায়ই নাই। যে বধাশিলায় ক্লুদিওর মস্তক দ্বিধগ্ডিত হই- 
য়াছে সেই বধ্যশিলায় ঘাতুক তোমারও শিরশ্ছেদ করুক। 
মেরিয়না তোমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন | 
স্বামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া মেরিয়ন] গলদগ্রু- 
লোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমাকে বৈধব্যযস্ত্রণা ভোগ 
করাইবার নিমিত্ই কি এক রাত্রি শ্বামিসেবায় নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন ? রাজা! বলিলেন, মেরিয়নে ! এঞ্জিলো তোম্বার 
ত সাধবী পরীর যে'গ্য পতি নয়) ভোমার রূপ আছে, যৌবন 
াছে, এজিলো'র মৃত্যুর পর তুমি প্রচর ধনসম্পত্তির অধিকারিনী 
হইবে। তখন কত ভাল ভাল লোকে তোমাকে আদর করিয়া 
পুনর্ধবার বিবাহ করিতে চাহিবে। মেরিয়না বলিলেন, মহারাজ ! 
আমার এই শ্বামীই ভাল, অনা ভালতে প্রয়াস নাই। অনস্তর 
ইজেবেল! যে রূপ দীন ভাবে এপ্রিলোর নিকটে ক্লুদিওর জীরন 
ভিক্ষী চাহিয়াছিলেন, পতিত্রতা মেরিয়নাও ষেইরূপ দীনভাবে 
অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক “রাজার নিকটে এক্জিলোর জীবন ভিক্ষা 
চাঁহিলেন | | 
স্্ীপ্রকৃতিস্থলভ তীক্ষমতিত্ব প্রভাবে মেরিয়না বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে ইজেবেল] রাঁজার বিশেষ অনুগ্রহ্থের পাত্রী 
ইইয়াছেন, অতএব কাতর ভাবে সঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিক্না কহিলেন, ইজেবেল। তুমি কি আমার হইয়া রাজার 


২০৪ সেক্সপিয়ায়ের গন্ধ । 


নিকটে স্তবস্থতি করিবে না? আমার শ্বামীর প্রাণ বাঁচাও) 
ধতদিন বাচিব, এই উপকৃতির জন্য তোমার চিরক্রীতা! 
দানী হইয়া থাকিব। রাজা বলিলেন, মেরিয়নে! তুমি 
ক্ষেপিয়াছ নাকি? ইজেবেলা যদি এঞ্জিলোর জন্য দয়ার 
প্রার্থিনী হয়, ভাহ। হইলে ন' ক্লুদিওর প্রেতাত্মা উহ্থাকে তিরক্কার 
করিবে? কিন্ত স্বামীর প্রাণদণ্শঙ্কিতা মেরিয়না তথাপি 
বলিলেন, লক্ষি ইজেবেল! তুমি কেবল আমার পাশে হাতঙ্জোড় 
করিয়া দাড়াইয়! থাক, কথ। কহিও না, মহারাজের দয়া 
উদ্রেক করিবার জন্য যা বলিবার আমিই বলিতেছি। লোকে. 
বলে, পাপই কত লোকের সাধুতা-প্রবর্তক হয়, প্রথমে পাপ 
করিয়া, অন্থতশ্ত হইয়া, কত লোকে শেষে ন্চা ত্রতাগুপে 
কলের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, আঁষার স্বামীও সেই রূপ 
হইতে পারেন। ইজেবেল! তুমি কি আমার এই মঞ্চটের সময় 
একটীবারও হাত জোড় করিবে না? 

ধমরিয়নার বাঁক্যাৰ্সানে রাজ! ইজেবেলার দিকে চাহিয়! 
বলিলেন) ক্ুদিওর প্রাণদণ্ড করাতেই আমি এঞিলোর 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছি। কিন্তু ইজেবেলা ওঁদার্যোর 
পরাকানা! দেখাইয়। ভূনিবিস্তস্তজান্গ হইয়। করপুটে রাজাকে 
বলিলেন, দীনবৎসল ! আমার ভ্রাতারু মৃত্যুর কথা বিস্বত' 
হইয়া! আপনি এ ব্যক্তির উপর দয় প্রকাশ করুন। নংকক্পিত 


৪) 


পাপ যতক্ষণ কার্ষ্যে অনুষ্ঠিত ন1 হয় ততক্ষণ রাজদ্ডের বিষমীভূত 
হইতে পারে না, আমাকে মনে করিয়া এ ব্যক্তি আপনার 
ধর্মপ়ীতেই উপগত হইয়াছে । ব্যভিচার অপরাধ; ইহার 
উপর বঙ্ডিতে পারে না। কিন্তু আমার ভ্রাতা যথার্থ দোবী। 


যেমন কে তেমন। ২ 


আর চিরপ্রতিঠিত দণ্ডনীতি, শাস্ত্রের ব্যরস্থানুসারেই তাহার 
প্রাণদণ্ড বিহিত হইয়াছে । আমার বেশ বোধ হইতেছে 
এ ব্যক্তি যতক্ষণ ন। এই মন্দভাগিনীর মুখ দেখিয়াছিল ততক্ষণ 
কোন অন্যায়াচরণ করিতে ইচ্ছা করে নহি । | 
ইজেবেলার 'ওঁদার্ধয, ও যুক্তি প্রয়োগে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া, 
রাজা অভিমাত্র আহ্নাদিত হইয়া বলিলেন, শ্ুন্দরি ! তোমার 
অন্থরোধে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা! করিলাম । অনস্তর পূর্ব আয়ো- 
জন অনুসারে অনতিদূরে লুক্কায়িত ক্লুদিওকে সম্মুখে আনাইয়! 
বলিলেন, স্থুমুখি ! দেখ দেখি ইহাকে চিনিতে পার কি না? 
ইজেবেল! ভ্রাতাকে জীবিত দেখিয়া! আনন্দবিস্ফীরিত লোচনে 
ধেমন নৃপসন্নিধানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, অমনি 
রাজ। তাহার হস্ত ধারণ করিয়] বলিলেন, এ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন 
স্বরূপ তুমি আমাকে তোমার পাণিগ্রহণে অন্গমতি কর। এখন 
হইতে যাহা আমার, তাহা তোমার হইল, তোঁমার শরীর মনও 
আমার হউক । | | 
অনস্তর ভূপতি ক্লুদিওকে জুলিয়েতার পাণিগ্রহণে অন্থমতি 
 দ্বিয়। এঞ্রিলোর প্রতি তীত্র দৃষ্টিপাত করিয়া! কহিলেন, এজিলে। ! 
আমি সবিশেষ সন্ধান লইয়াছি, তোমার স্ত্রী অপাপবিদ্ধা, তাহার 
পতিভক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে, এমন ভ্রীকে কখন অযু 
করিও না। এঞ্জিলো তিন দিন রাজক্ষমতা পাইয়া অনস্তঃ- 
করণকে করুণাবঞ্জিত ও পাষাঁণবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
এখন দয়ার মাহাত্ব্য বুঝিতে পারিলেন। 
পরে রাজ। লুসিওকে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভুমি কি জন্ত আমার অত নিন্দা করিয়াছিলে? লুসিও উত্তর 
১৮ 


২৬ সেক্সশিয়ারের গল্প । 


করিলেন, মহারাজ! আমি'রাজ্দোহী নই, পরের নিন্দা করা 
মানষের শ্বভাব, আমি সেই জনসাধারণ রীতির অনুবর্তা হইয়াই 
আপনার নিন্মল চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিলাম। রাজ! 
বলিলেন, তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ বলিয়া নয়, ব্যতিচার 
দোষের দণ্ড স্বরূপ ভোমার প্রতি এই আদেশ করিলাম ভূমি 
সম্প্রতি অর্থের লোভে ভুলাইয়া যে ইতর জাতীয়া কন্যাটীকে 
উপপত্ী রাখিয়াছ তাহাকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে। 
সন্ত্রাস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচবংশোদ্ববা কন্যাকে কিরূপে 
সহধর্মিণী করিব এই বলিয়া লুমিও কত আপত্তি করিলেন; কিন্ত 
রাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন|। 

ইজেবেল। ধন্মচিস্তায় জীবন যাপন করিবেন বলিয়। চির- 
ক্ষীমারত্রতে দীক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন; কিন্ত রাজার 
শ্বঁকাত্তিক অনুরাগদর্শনে সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া রাজ- 
মহিবী হইলেন। রাজ।, পরম গুণবতী সাধ্বী ইজেবেলাকে 
গৃহলক্্রী করিয়া দীর্ঘকাল ন্থুথে রান্জতব করিয়াছিলেন । রাজ্জীর 
পবিত্র স্বভাবের প্রভাবে, জুলিয়েতার পর হইতে বিয়েন। নগরে 
কোন যুবতী, উৎ্কট অন্ুুরাগের বশবর্তিনী হইয়া, বিবাহের 
পুর্বে প্রথয়-ভাজনের সহিত কলত্র-ব্যবহারে সম্মত হইয়াছেন 
এরূপ কথা আর গুধিতে পাওয়া মায় নাই। 


নিদাষ-নিশীথের স্বপ্ন 1 





এথেন্স নগরে, কন্যাদান বিষয়ে জনকের সম্পূর্ণ ক্ষমত। 
বলবৎ রাখিবার গভিপ্রায়ে, এই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল, ষে 
যদি কোন কুমারী স্বীয় পিতার অভিমত পানত্রকে পতিত্বে বরণ 
করিতে না চায়, তবে পিত1 রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত 
করিলে, রাজ অবাধ্য কন্যার শ্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেনন। 
কিন্ত জনক হইয়। কেহই পুক্রীর মৃত্যু কামন। করে না, অতএব 
কুমারীর!] পতিনিব্বাচনে অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে, এথেম্দ 
নগরবাসী কোন ব্যক্তিই এই রাঁজনির়মের আশ্রয় গ্রহণ করিত 
না, কেবল আইন দেখাইয়া মুখে ভয় দেখাইত মাত্র । 

একদা সত্য সত্যই ইজিয়স্‌ নাঁমক এক প্রাচীন এখিনিয়ান, 
এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ মানসে, এথেন্সরাজ থিসন্‌ নৃপতির 
নিকটে আসিয়া আবেদন করিলেন, মহারাজ ! আমি দিমিত্রিয়স- 
নামক এক সপ্রান্ত যুবককে আমার কন্যা হান্দিয়ার বরপান্র 
মনোনীত করিয়াছি, কিন্তু অবাধ্যা কন্তা, লাইসনর নামক 
অপর এক যুবকের প্রণয়ে আসক্তা হওয়াতে, আমার মনোনীত 
পাত্রকে বিবাহ করিতে চাছে নাঃ আপনি প্রতিষ্ঠিত বিধি অন্থ্‌- 
সারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করুন। 


২৪৮ সেজপিয়ারের গল্প । 


হার্শিয়! নৃপতি সমক্ষেৎ আন্মপক্ষ সমর্থনার্থে নিফেদন 
করিলেন, মহারাজ! দিমিত্রিয়স পূর্ব আমার আশৈশব-প্রিয়- 
বয়স্যা হেলেনার প্রতি অন্থরাগ প্রকাশ করাতে, হেলেনাও 
দিমিত্রিয়সের উপর নিতান্ত অন্থরাগিরী হইয়া পড়িয়াছেন, 
প্রিয়সখীর মনে ক্রেশ দিয়া তাহার প্রণয়পাত্রকে আমি নিজের 
বরপান্র করিতে পারি না। কিন্ত তনয়ার সখীজনোচিত এই 
সদ্ধ্যবহারের কথা শুনিয়া ইন্গিয়ন অভিযোগে নিবৃত্ত হইলেন 
না, বিচার প্রাতীক্ণার দণ্ডায়মান রহিলেন । 

. এথেম্মপতি থিসন্‌ অতি মহান্থভব ও দয়ালুপ্রকৃতি ছিলেন ॥ 
কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপিত বিধির প্রতিকূলে কার্য করিতে পারেন 
না, . অতএব হার্সিয়াকে আদেশ করিলেন, আমি তোমাকে 
কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবার জন্য চারি দিন সময় দিলাম । 
চভুর্থ দিবস অবসানে তোমাঁকে দিমিত্রিয়সকে পতিত্বে গ্রহণ 
অথবা তদন্যথায় ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে । 

হাশ্িয়া রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাহার 
গ্রণয়ভাঁজন লাইসন্দরের ভবনে গমন করিলেন এবং উপস্থিত 
বিপদ্‌বৃত্তাস্ত জাঁনাইয়া বলিলেন, প্রিয়তম ! হয় আমাকে 
তোমার আশ| ত্যাগ করিয়া দিমিত্রিয়সকে পত্িত্বে বরণ, নয় 
ইহলোক.হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে । তুমি 
আমার জীবনাধিক প্রিয়তর, জীবনের মায়ায় তোমাকে 
ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার মরণই মঙ্গল; তাই আজি 
জন্মের মত তোমার নিকটে বিদায় লইন্তে আসিলাম। 

লাইসন্দর শুমিয়া অভিশয় বিষ হইলেন । অবশেষে 
কিক্পপে খ্রিয়তমাকে আঁপতিত. আপৎ্ হইতে উদ্ধার করিবেন 


নিদাঘ-নি শীথের স্বপ্ন । ২০৯ 


তাহার উপায় চিত্ত। করিতে করিতে ভাহার ম্মরণ হইল, যে 
এথেন্ম নগরের সীম বহির্ভাগে এই আইন প্রচলিত হইবার 
বিধি নাই । এথেম্প পরিভ্যাগ করিয়া ছুইজনে অন্যত্র চলিয়। 
যাইলে হার্দিয়ারও প্রাণরক্ষা পায়, আর তীহারও ঁ কামিনীকে 
বিবাহ কর। ঘটিয়া উঠে। এই সঙ্কল্প সুপিগ্ধ করিবার 
সুবিধাও ছিল, কেননা এথেন্সের কিছু দূরে তাহার এক 
পিতৃব্যপড়ী বাস করিতেন । অতএব, বেই স্থানে গমন করাই 
শ্রেয়ঃকল স্থির করিয়া, তিনি হাশ্শিয়াকে বলিলেন, প্রিয়তে 1 
যি তুমি অদ্য সন্ধ্যার পর পিন্রালয় হইতে পলায়ন করিতে 
পার, তবে আমি তোমাকে আমার পিতৃব্যপত়ীর আলয়ে লইয়। 
গিয়া সেই খানে বিবাহ করি। বসম্তকালে ভূমি হেলানাকে 
সঙ্গে লইয়। নগরের অদূরবর্তী যে কাননে আমার সহিত 
ভ্রমণ করিতে যাইতে, আমি সেই কাননে তোমার প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিব । 

হান্ির! হ্ৃষ্টাস্তঃকরণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং 
প্রিয়সথী হেলেনা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে পলায়নের সংকল্প 
ব্যক্ত করিলেন না। কুমারীর! কুস্থমশরের শরবিদ্ধ হইলে 
অনেক সময়ে অনঙ্গত কার্য করিয়া থাকে । হেলেনা, কন্দর্পের 
শান অবহেলনে অসমর্থা হইয়া, অনাদ্ৃতা হইলেও, দিমি- 
ত্রিয়সের উপর অন্ুুরক্তা ছিলেন | তিনি সন্ধ্যার পর ভ্রমণ করিতে 
করিতে উক্ত যুবকের নিকট কথ প্রসঙ্গে হার্মিয়ার পলায়ন 
সঞ্কল্প বলিয়া দিলেন | ইহাতে তাহার নিজের যে কোন বিশেষ 
উপকার হইবে সে আঁশ! ছিল না, তবে দিমিত্রিয়স এই সংবাদ 
পাইয়! নিশ্চয়ই হার্শিয়ার অনুসন্ধানে যাইবেন» তিনিও সেই 


২১৯ সেক্সপিয়ারের গল্প ॥ 


সময়ে তাহার সঙ্গে থাকিয়া কাথাপকখন ও পর্য্যটন করিবেন, 
এই আপাতম্খের জন্যই বয়স্যার বিশ্বাসভঙ্গ করিলেন । 
 লাইসন্র ও হাশ্মিয়া যে কাননে আনিয়া একত্রিত হইবেন 

কথ। ছিল, সেই কাননে পরীদিগের সর্ধদ। সমাগম হইত £ 
পরীরাজ অবিরণ ও তদীয় রাঁজ্জী তিতেন। অনুচর সমভিব্যাহারে 
সেই স্থানে নিশাসময়ে সমাগত্ব হইয়া আমোদ আহ্লাদ 
করিতেন । 

এই সময়ে পরীর রাজা ও রাজ্জীর মধ্যে পরস্পর মনাস্তর 
ঘটাতে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । শুভ্র কৌমুদীময়ী রাত্রিতে 
লতাবিটপ-সমণচ্ছন্ন পথে বিচরণ করিতে করিতে যদি দৈবাৎ্ 
তাহাদের পরম্পর সাক্ষাৎ হইত, অমনি উভয়ের ঘোর কলহ 
বাঁধিত। রাঁজারাণীর তত্কালীন ক্রোধ ভাব দেখিয়া অহ্থু- 
চরের! ভয়ে যে যেখানে পাইত লুকাইয়া পড়িত। বিবাদের 
হেতু এই যে পরীর রাণী একটা মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন 
করিতেছিলেন । সেই বালকের জননীর সহিত তাহার বখ্যভাৰ 
ছিল। পরীরাজ অবিরণ বালকটীকে আপনার ভৃত্য করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাঁণী তিতেনা তাহাকে পতির হ্তে সমর্পণ 
করিতে সম্মত হন নাই । 

যে রাত্রিতে হার্বিয়। পলায়ন মানসে বনে আসিয়। উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে পরীর রাী সখীগণ সমভিব্যাহারে 
বনবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পরীরাজ অবিরণও সেই 
দিকে আগমন করাতে তাহাদের পতিপত্বীর পরস্পর সাক্ষাৎ 
হইল। পয়ীরাজ রাজ্জীকে দেখিয়া .কহিলেন, গর্ব্বিতে ! এই, 
 জজ্রকিক়্ধময়ী রাঁঘ্বিভে তি অণডতক্ষণেই তোমার সহিত দেখা 


নিদাঁঘ-নিশীথের স্বপ্ন । ২১১ 


হইল ! রাণী উত্তর করিলেন. এ কে! কলহপ্রিয় অবিরণ যে ! 
সখীগণ চল চল, অন্যত্র ল, আমি দিব্য করিয়াছি, উহার 
সহিত একস্থানে থাকিব না। অবিরণ কহিলেন বড় আম্পর্1 
কে্জোনন| কি তুমি আমার আজ্ঞাকারিণী স্ত্রী? কেন অকারণ 
বিরোধ করিতেছ ? বালকটীকে দেও, বিবাদ মিটিয়া যাইবে । 

রাঁণী উত্তর করিলেন, তুমি নিশ্চিত থাক, সমস্ত রাজ্য 
পণ করিলেও আঁমার নিকট হইতে বালকটীকে পাইবে না। 
এই বলিয়া! ক্রোধভরে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন । তিতেনাকে 
অবজ্ঞভরে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অবিরণ কহিলেন, আচ্ছা, 
যাঁও, রাত্রি না পৌহাইতেই ইহার প্রতিফল দিব । 

অনস্তর পরীরাজ, পক্‌ নামক শীত নম্মসচিবকে আহ্বান 
করিয়া পাঠাইলেন | এই পক কৌতৃক-প্রিয়, অপকর্ধপরায়ণ, 
ধুত্তশিরোমণি ছিল । সে প্রায় প্রতিরাত্রেই সন্নিহিত গ্রাম- 
গুলিতে প্রবেশ করিয়! কৌতুককর আমোদ করিয়| বেড়াইত । 
সন্ধ্যার পর কৃষীবলকুমারী পথ দিয়া চলিয়। যাইতেছে, 
বুক্ষবল্পরী নির্বাত-নিষম্প হইয়া! আছে, পকৃ অকম্মাৎ পথ- 
পার্খস্থিত কোন পাদপের শাখাগ্রশাখা বিকম্পিত করিয়া 
পত্র গুলির মশ্বরশব্দে সেই তরুণীকে ভয় দেখাইত। গ্োষ্ত- 
প্রাঙ্গণে নবনীত মখিত হইতেছে, পক্‌ মস্থনদণ্ডের ঘৃর্ণনে রঙ্গে 
ভঙ্গে নৃত্য করিবার বাসনায় ক্ষুদ্র-মক্ষিক! রূপে সেই মন্থন- 
দণ্ড অধিঠিত হইত, তখন থন-বিবর্ভিত-জঘনা, দীর্ঘশ্বাস- 
স্ফুরিভাধরা, সমুদ্ণত-ম্বেদবিস্দুব্যাপ্ত-শরীর! গোপবধু সহস্র চেষ্টা 
করিয়াঁও আর কণামাত্র নবনীত উদ্ধার করিতে পারিত ন1। 
প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে ছুগ্ধদোহন করিবে বলিয়া আভীর- 
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গণ গাঁভীগুলির বস অন্তরে নন্ধন করিয়া নিশ্চিম্তমনে নিদ্রিত 
আছে, পকৃ্‌ গোশালায় প্রবেশ কাঁরিয়া বসের বদ্ধনরজ্ছু 
মোচন করিয়া দিত। দোহনকালে, বৎস সফেনযুখে জননীর 
পার্থ সুখে শয়ান আছে দেখিয়া, গোপী কোপবিরশ 
বচনে অসাবধানতভাঁর জন্য গোপকে তিরক্কার করিত। সমস্ত 
দিবস সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকিয়া কোন পিপাসার্তী 
প্রাচীনা রািত্রিকালে জল খাইতে বপিয়াছে, পক অলক্ষিত 
ভাবে তাহার অধরোষ্ঠ এরূপ ভাবে কীপাইয়া দিত যে 
পানীয় জল মুখবিবরে প্রবিষ্ট না হইয়! বৃদ্ধার বলিত চিবুক 
দিয়! দরদ্রিত ধারায় পড়িয়া যাইত। পকের ইত্যাকার 
কুচেট্টিতের ইয়ত! ছিল ন1। 

এই কৌতুকপ্রিয় নিশাবিহারী পরী আসিয়া উপস্থিভ 
হইলে, অবিরণ তাহাকে কহিলেন, পক ! কুমারীর1 যাহাকে 
প্রণয়কুন্থম বলে, আমাকে সেই ফুল গোটাকত আনিয়া দেও । 
নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্রচ্ছদে শ্রী লোহিত কুন্মের রস নিক্ষেপ 
করিলে, পে ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গের পর যাহার উপর প্রথম 
দৃষ্টিপাত করিবে তাহারই প্রেমে মুগ্ধ হইবে । আমার তিতেন। 
নিদ্রিত হইলে, আমি তাহার চক্ষে এ পুজ্পরম মাখাইয়া 
দিব, তাহ। হইলে চক্ষু চাঁহিবা মাত্র, কি সিংহ, কি ভল্ল ক, 
কি মর্কট; যাহাঁকে প্রথম দেখিবে তাহারই প্রেমের অধীন 
হইবে । আমি আর এক জাতীয় পুষ্পের রসে নয়নের 
এই মোহ দর করিতে পারি; কিন্ত তিতেনার নিকট হইতে 
ষতক্ষণ বালকটী না৷ পাইব, ততক্ষণ তাহার চক্ষু প্রকৃতিস্থ 
করিব না। 
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অপকর্মে পকের স্বাভাবিক জন্থুরাগ ছিল, জতএব সে 
ছা্টান্তঃকরণে প্রভূর এই কুতস্ত্র সিদ্ধ করিতে যত্ববান হইল 
এবং নির্দি্ কুসুম আনয়নার্থে ভ্রতপদে প্রস্থান করিল! 

অবিরণ পকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে দিমিত্রিয়স ও হেলেনা সেই কানন মধ্যে প্রবেশ 
রুরিলেন। দিমিত্রিয়স হেলেনাকে তীহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ 
আদিতে দেখিয়া কতই তিরঙ্কার করিতেছিলেন, . কিন্তু 
হেলেন! নায়ককে বিনম্ব সহকারে সমন্ত পূর্ব কথা স্মরণ 
করাইয়া বলিলেন, আগে ভুমি আমার উপর কতই অনুরাগ 
গ্রকাঁশ করিতে; সত্য করিয়াছিলে তোমার সেই অনুরাগ 
চিরদিন অবিচলিত রাখিবে। এখন কি অপরাধ পাইয়া 
আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ? পুনঃ পুনঃ বলিতেছ 
আমাকে ভাল বাপ না, কিন্তু অয়ন্থাস্ত মণি যেরূপ লৌহুকে 
আকর্ণ করে আমিও সেইরূপে তোমাঁকর্ভক আকৃষ্ট 
হইভেছি |! আমাকে তিরক্কারই কর, প্রহাঁরই কর, বাঁ 
পদাঘাতই কর, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না) আমাকে 
দেখিলে তোমার সর্বাক্ষ জলিয়! উঠে, কিন্তু সত্য বলিতেছি” 
তোমাকে না দেখিলে আমার শরীরে জ্বাল উপস্থিত হয় ॥ 
ভূমি বলিতেছ স্সেহমমতা! পরিশূন্য পুরুষের সহিত কুল-কন্তার 
এই বিজন কাননে রাত্রিকালে ভ্রমণ করা অনুচিত, অতএব 
বাটী ফিরিয়া না যাইলে আমার উপর অত্যাচার করিবে ? 
কিন্তু হে প্রিয়তম! আমার স্থির বিশ্বাস আছে তুমি এরূপ 
নীচাশয় ও জঘন্প্রফৃতি নও যে আমার পাণিগ্রহণ না করিয়াই 
বলপূর্বক তমার কৌমার-ধর্দ কলস্ষিত করিতে উদ্যত হইবে +, 
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ঘর রাজি কোথা? তোমার মুখের জ্যোতিতে জহমিত এই 
নিবিড় কাননও পরিশ্ফূট কিরণ-পমুজ্জল দেখিতেছি/ যাহাকে 
মন দেখিলে পৃথিবী শুন্ত দেখি, যাহার সহবাস লাভ আমার 
এ পৃথিবীর সমস্ত শ্ুখসম্পত্, সেই হাদয়বল্পভের সমীপবর্জিনা 
থাকাতে এ বন আমার বিজন বন বলিয়া বোধ হইতেছে না, 
'ামি যেন জনতাপুর্ণ লোকালয়েই আছি বোধ করিতেছি । 
ছামাকে বন মধ্যে একাঁকিনী ফেলিয়া পলাইবে ভয় দেখাই” 
তেছ, হে নির্দয়! আমি কি্টীণ থাকিতে তোমার অনুসরণে 
ক্ার্ত হইব? কিন্তু, হরিণী পলায়মান ব্যাত্বের পশ্চাৎ্ পশ্চাঞ্ 
ভাড়। করিয়! ফিরিয়াছে এ বিপরীত কথার উৎপত্তি হইতে 
দেও কেন? একাকিনী অসহায়! পাইয়া আমার শরীরে 
জাঘাত করিবে বলিতেছ, নিঠুর! অবলার উপর বল প্রকাশ 
করিলে তোমার কি পৌরুষ প্রকাশ পাইবে? দিমিত্রিয়স ! 
পুরুষেই রমণীকে সাঁধিয়া থাকে, রমণী পুরুষকে সাধে না। 
কিন্তু এ হতভাগিনী, নারী জাতির মান খোয়াইয়া, তোমার্কে 
সাধিতেছে । তুমি যেখানে যাইবে আমিও নেই খানে যাইৰ। 
তোমার সঙ্গে নরকে যাইলেও আমার শর্থম্ুখ লাভ হইবে, 
আর ভোমার হাতে মরিলেও আমার সুখ আছে । 

কিন্তু হেলেনার এই প্রকার বিনয়োক্তিতে দিমিত্রির়স 
তাহার উপর কিছুমাত্র অনুকুল হইলেন না, তাঁহাকে সত্যসত্যই 
সেই আরণ্যজন্তসন্কুল বনযধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়! 
যাইবার অভিপ্রায়ে এক দিকে ভ্রতবেগে ধাবিত হইলেন । 
হেলেনাও যথাবাধ্য দ্রতপদে নায়কের পশ্চাঙ্জ পশ্চাৎ্ ধাবমান 
হুইলেন। 
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পরীরাজ অবিরগ এই যুবক খুবভীর যাবতীয় কথোপকথন 
শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি বথার্থ প্রেমিকেয বন্ধু ছিলেন; 
অতএব নায়ক-প্রত্যাখ্যাতা হেলেনার উপর তাহার দয়ার 
সঞ্চার হইল । লাইশন্দরের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্বে 
গুরুপক্ষ রজনীতে হেলেনা হবার্শিয়ার সহিত কখন কখন এই বনে 
ক্লমণ করিতে তমিতেন। পরীরাজ সেই সময়ে হয়ভ 
দিমিত্রিয়সের প্রণয়লাভে সুখিনী হেলেনাকে দেখিয়া! থাকিবেন ৪ 
অতএব তাহার ইদানীন্তন কাতর ভাবে অতিমাপ্ত 'করুণার্জ 
হইলেন, এবং পৰক্‌ প্রণয়-কুস্থম লইয়া আদিলে তাহাকে 
বলিলেন, দেখ পক্‌, এথেন্ন নগরের একটী ন্থুকুমারী যুবতী 
ও তাহার প্রণয়-বিমুখ নায়ক এই কানন মধ্যে আমিয়াছে ৯ 
ঘুবককে যদি নিত্িত দেখিতে পাণ্ড, ভবে তাহার চক্ষে 
এই পুষ্পরস মাখাইয় দিও। কিন্ত সাবধান, এমন সমস 
দিও যে সে চক্ষুচাহিবামাজ্ যেন প্রথমেই তাহার বিরাগ- 
ভাঙন এই ললনাকে দেখিতে পায় ; তুমি এথেনীয় পরিচ্ছ? 
দেখিয়াই যুবককে চিনিতে পারিবে । পক চতুরতার সহিত 
কর্ম সমাধা করিয়া আসিবে দ্বীকার পাইয়। তথা হইতে 
প্রস্থান করিল। 
অনন্তর পরীরাজ্‌, রাজ্জী তিতেনার উদ্দেশে গমন করি- 
লেন। এক ক্ষুত্র তটিনীর তট-প্রদেশে, ললিত লতাবিতানে 
জাচ্ছাদিত, মল্লিক! চামেলি গোলাপ প্রভৃতি হ্থুরতি কু্ম গন্ধে 
ত্ববাপিত, মনোজ্ঞ কুপ্জকুটীরে পরীর রাণী শয়নের উদ্যোগ 
ক্রিতেছিলেন। অবিরণ বধকলের অজ্ঞাতসারে মেই কুঞ্জ" 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
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_ ভখকালে রাজী তিতেনী ডীহার শুষুর্রিদময়ে কে ক 
কার্ধ্য করিবে সহচরীগগকে ভাহার আদেশ দিতেছিলেন । 
ক্কাহাকে গোলাশকোরকন্থিত কীটগুলি বিন করিতে, কাহাকে 
দ্বাসীগণের অঙ্গাবরণ জন্য চর্মচটিকার পক্ষ আহরণ করিতে, 
ফাহাকে বা রাত্রিচর কর্কশকঞ্ঠ পেচক নিকটে না আসে ভজ্জপ্ 
গ্রহরিতা করিতে, আদেশ প্র্ণান করিয়। বলিলেন, সখীগণ ! 
আগে কিস্ত তোমরা আমার নিক্জাকর্ষক গান গাও। পরীর 
্মশ্থরে গান আস্ত করিল ।২- 


ওহে ফণিগণ, অঙ্গ সুশোতন, 
তিলকের বিভূষণে। 
দ্বিখও রসন', এখানে এসনা। 
চঙ্ দুরতর বনে ॥ 
রলি হে তোমায়, কণ্টকিত কায়ঃ 
সজারু সরিয়া যাও । 
মসক পতঙ্গ, টুঁয়োনাতকো। অঙ্গ; 
রাণীর তফাতে রও ॥ 
তুমি ছে পাপিয়া) অমিয় বধিয়?, 
ছাড় সুমধুর তাঁন। 
পরীর ঈশ্বরী, ছুম্বর মাধুরী; 
শুনি যেন নিদ্রা যান॥ 
কুইক কুতগ্ত্র ইন্্রজাল মন্ত্র 
.... ইওনা ও বর অঙ্গ। 
্বীি ধীয়ি ধরি, ঘুমালে হুনারী, 
শানে মোর! দিব ভঙ্গ ॥ 


নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন ।  ই১৭ 


পরীরা এই রূপ গানে রাণ্থীকে 'ঘুন পাড়াইয়। তত্নিদিষ্ট কর্ম 
'সমাধ। করিতে প্রস্থান করিল। অবিরণ এই অবমরে ধীরে 
ধীরে তিতেনার নেত্রে প্রণয়-পুষ্পের রম মাথাইয়। বলিলেন-- 
| নিপ্রাভঙে আগে ঘারে করিবে দর্শন, 

প্রাণব'ধু বলে তারে করিও গ্রহণ। 

দিমিত্রিয়স ও হেলেন!র কানন-প্রবেশের পুর্কেই হার্শিয়া 
পিতৃভবন হইতে পলায়ন করেন, এবং তাহার গ্রণয়ভাঙজন 
লাইসন্দর, তাহাকে আপনার পিতৃব্যপ়ীর আলয়ে সঙ্গে করিয়। 
লইয়া! যাইবার নিমিত্ত সঙ্কেতস্থানে অপেক্ষা করিয়া? আছেন 
দেখিয়], আর কাল বিলম্ব না করিয়া, ছুইজনে দ্রুতবেগে পথ 
চলিতে প্রবৃত্ত হন । কানন অতিক্রম করিয়া আরও কিছু দূরে 
যাইলে তবে উ!হার| গন্তব্য স্থানে পঁছছিতে পারিতেন ॥ কিন্ত 
কাননের জর্দভাগে না আসিতেই হাদিয়া ক্লাস্ত হইয়া! পড়ি- 
লেন। ফেকানেনী ত'হার ছন্ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়। প্রণয়ের 
পরাকার্ঠ। প্রঃর্শন করিয়াহেন, তাহাকে কোন প্রকারে ক্রেশ, 
দিতে লইননরের ইচ্ছ। ছিল না, অতএব পর্যটন-শ্রাস্তা 
হাঁন্িয়াকে আর অগ্রসর হইতে ন। দিয়া, নিশাবসান কাল পর্য্যন্ত 
কোমল শঙ্পাবুহ একটী ভূখণ্ডে শয়ন করিয়! বিশ্রানার্থে অনুরোধ 
করিলেন, এবং আপনিও "কিঞ্চিৎ দুরে শয়ন করিয়া, ছই 
জনেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। 

এই অবস্থার তাহার! পকের নয়নগোচর হন) এখেনীহ 
পরিচ্ছরধারী একটী ন্ুকুমার যুবক ও অনতিদুরে একটী 
বুকুমারী যুবতী নিদ্রিত আছে দেখিয়া পক মনে করিল, 


পরীরাদ্দ ষে অন্ুরাগিণী নায়িক| ও তাহার প্রতিকূল নায়কের 
টপ 


২২৮ ফবেজপিয়ারের গল । 


কথা বলিয়াছেঘ ইহারাই সেই! নিকটে আর কেহ ন] 
থাকায়, যুবক বিনিদ্র হইলে এই যুবতীই যে প্রথম তাহার 
লক্ষ্য হইবে তদ্বিষয়ে সংশয়শুন্ত হইয়া, আর না ভাবিয়া 
চিস্তিয়া, পক নিদ্দিত লাইশন্দরের চক্ষে ষেই লোহিত প্রণয় 
পুষ্পের রস ঢালিয়া দিল। কিন্তু দৈবের কর্দদ দেখ! 
হেলেনা দেই দিকে আনাতে, হার্শিয়ার পরিবর্ধে, তিনিই 
প্রথমে লাইসন্দরের নব্ননপথবন্ডিনী হইলেন । আস্চর্ধ্য কাঁও 
পুষ্প-রদ-প্রতাঁবে হার্শিঘার উপর লাঁইসনরের সমস্ত অনুরাগ 
অন্তর্ঠিত হইল এবং তিনি একেবারে হেলেনার উপর অনুরক্ত 
হইয়। পড়িলেন। লাইসন্দর নেত্র উন্মীলন করিয়া যদি 
প্রথমে হেলেনাকে না দেখিয়া হানিয়াকে দেখিতেন, তাহা 
হইলে পকের প্রমাদজনিত কার্য্যের কোন ফল লক্ষিত 
হইত না। কেননা হাশ্মিয়ার উপর লাইসন্দরের অন্ুরাগ্ের 
ইয়ত্।। ছিল না, পুষ্পরসে নেই অনুরাগ অধিক আর কি 
বৃদ্ধি করিতে পারিত? যাহ। হউক, পরী-প্রদত্ত দ্রব্য গুণে 
বিমোহিত হইয়া, লাইসন্দরের নিজের প্রণরিনীর উপর অনাদ্র 
প্রকাশ করা, এবং সেই তদগতপ্রাণাকে নিশীথ সময়ে বনমধ্যে 
গলকাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অন্য ললনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করম নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় বলিম্তে হইবে । 

পূর্কে কথিত হইয়াছে ষে দিমিভ্রিয়স, হার্িয়ার অনুসন্ধানে 
কাননে আসিয়া) হেলেনা যাহাতে তাহার সঙ্গ লইতে ন। 
পারেন এই অভিপ্রায়ে একদিকে দ্রুত ধাবিত হন এবং 
€হলেনাও দ্রতপদ্দে তাছছার অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু 
গুকুযের। যেবূপ ধারনপটু, অবলাগণ সেক্ধপ নহে। দিমিত্রিররষ 


দিদাঘ-নিশীথের পপ । ২১৯ 


পীর্ইই হেলেনার দৃটিপথবহেভূ্তি হইয়া পড়িলেন। তখন 
তরুনী হতাশ ও ক্ষুপ্রমনা! হুইয়! একাকিনী ভ্রমণ করিতে 
করিতে যে স্থানে লাইসন্দর শয়ান ছিলেন, সেই স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তীহাকে ভূতলে পতিত 
দেখিয়া কহিলেন) একি ॥ লাইসনর এখানে এ অবস্থায় 
ফেন? ইনি মৃত না মিদ্রিত? অনস্তর ধীরে ধীরে তাহার 
গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, ভদ্র ! যদি নিদ্রাবশে অচেতঙ্ধ 
থাক, চক্ষুঃ উন্মীলন কর। লাইসন্দরের নিদ্রাভঙ্গ হইল? 
এবং হেলেনাকে দেখিবাঁ মাত্রই প্রণয়-পুষ্পরস প্রভাবে তিমি 
সেই খুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রেমিকজনস্নূলভ্ 
অত্যুক্তির সহিত হেলেনার সৌন্দষ্যের প্রশংস। করিয়া বিবিধ 
চাটুবচনে সেই যুবতীর চিভতোষণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

লাইসন্দর যে হার্ষিয়াকে ভাল বাসেন এবং এ ভাবিনীকেই 
যেশ্বীয় অ্কলক্ী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ইহ। হেলেনান্ 
অবিদ্িত ছিল না; অতএব এখন লাইসনরের মুখে খরূপ 
কথ। শুনিয়! হেলেনা মনে করিলেন এ ব্যক্তি আমাকে 
উপহাস করিতেছে । এই বিবেচন! করিয়। সখেদবচনে 
বলিলেন, হায়! ষকলেরই উপহান ও ঘ্বণার পাত্রী হইবার 
নিমিত্ত কি এ অভ]গীর আঁন্ম হইয়াছিল! ইনানী দিমিত্রিয়স 
ভূলিয়াও আমাকে একটী ভাল কথা বলেন না, একবারও 
ভাল চক্ষে দেখেন না, আমি সেই ছুঃখে নিরস্তর জলিতেছি 
ভুমি কিনা এই সময়ে, যেন আমাতেই একাস্ত অন্থরাগী 
এই ভাণ করিয়া, পরিহাপে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি এত অভন্ত্র 
তাহা জানিভাম না। হেলেনা এইরূপে তিরস্কার করিয়া 


২২৪ সেক্সপিয়ারের গল । 


কোপনুরে সেখান হইতে ঁলিয়) গেলেন। লাইসন্দরও 
নিদ্রাগতা হান্ষিরাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়। কুপিত। 
হেলেনার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন । 

হািয়া জাগ্রতা হইয়া, এককিনী রহিয়াছেন দেখিয়া, 
ভয়বিহ্বলা হইলেন; এবং লাইসন্দর কোথায় গেলেন, কোন্‌ 
দিকে যাইলে তীহ'র উদ্দেশ পাইবেন, এই ভাবনায় আকুল 
হইয়া, বনমধ্যে ভ্রমণ করতে ল।গলেন ] 

এ দিকে দিনিভিরন, নিজ প্রতিদ্বধী লাইলন্দর ও প্রণয় 
পাত্রী হাপ্মিয়াকে সন্ধান করিতে না পারিয়া, ক্লান্ত হইয়াঃ 
খএকস্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িরাছিজেন। তিনি সেই নিদ্রাবন্থার 
পরীরাক্ম অর্বিরণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। পরীরাজ্জ 
পকৃকে পুঙ্খ'হুপুঙ্থ করিম্ব। জিজ্ঞাগ। করাতে জানিতে পারিয়া" 
ছিলেন যে তাহার প্রি অগাতা ভ্রমবশতঃ অন্য এক ব্যক্তির 
চক্ষে পুষ্পরস প্রোক্ষণ করিয়া অ'মিয়াছে, অতএব এক্ষণে 
প্রকৃত ব্যতির সন্ধান পাইনা তিনি দিগিত্রিয়সের চক্ষু পুষ্প" 
রসিভ্ত করিয়া দ্রিলেন। দিনিত্রিয়সের নিদ্র।ভঙ্গ হইল, এবং 
হেলেনাই সর্ব প্রথমে তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । তখন 
দেই যুবক, লাইসন্ঈরের মত, হেলেনার রূপ লাবথ্যেক্ 
পক্ষপাতী হইয়া, সাহ্ুরাগ বচনে তাহার সহিত আলাপে 
প্রবৃত্ত হুইলেন॥ দেই সময়ে লাইবন্দর এবং তঙ পশ্চাৎ 
হার্িয়াও তথায় উপনীত হইলেন) পকের ভ্রমনিবন্ধন 
এখন নায়ককে সাধিয়! বেড়াইবার ভার হেলেনার না 
হই হাতিয়ার হইয়াছিল। হার্্িয়া উপেক্ষিত ও আনাদৃতা 
হুইয়] দাড়াইয়। রহিলেন এবং দিমিত্রিয়স ও লাইসন্মর 


নিদাঘ-নিশীথের ্বপ্র । হ্হ$ 


উভয়েই একই দ্রব্য গুণে বিমোহিত হইয়া, প্রিয়বচনে হেলেনা 
প্রনন্নতা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

হেলেনা দেখিয়। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ভাঁবি- 
লেন, দিমিত্বিয়স, লাইসন্দর ও তাহার আশৈশব প্রিয়বয়স্ত! 
হাশ্মিয়া, এই তিনজনে মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে লইয়া রঙ 
করিতে প্রবৃভ হইয়াছে । হার্শিয়াও যারপর নাই বিস্মিত 
ইইয়াছিলেন। যে লাইসন্দর ও দিমিত্রিয়ন উভয়ে তাহারই 
'ন্গুরাগী ছিলেন, এখন সেই ছুই যুবক তীহ্াকে ছাড়িয়। 
হঠাৎ কি জন্ত হেলেনার উপর অন্রক্ত হইয়| পড়িলেন, তিনি 
ইহার মন্ম বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু এ সমস্ত, পরিহাস 
বলিয়। তাহার বিশ্বাস হইল না। | 

পূর্ব্বে এই ষুবতীদ্বয়ের বিনক্ষণ সৌহার্দ ছিল; কিন্ত 
এখন এই ঘটনায় তাহারা ছুই জনে দিব্য কলহ আরম্ত 
করিয়া দিলেন। হেলেন] বলিলেন, হান্ষিয়! বলি, এ 
তোমার কেমন ব্যবহার ? মিথ্যা জ্তাতিবাদে আমাকে বিরক্ত 
করিতে তুনিই লাইসন্দরকে শিখাইয়া দিরাছ। আর তোমার 
আর এক নাগর দিমিত্রিয়স, যিনি আগে আমার ছারা 
মাড়াইতে চাহিতেন নী, তিনি এখন আমারে শ্রাণেশ্বরি, 
ইন্দুমুখি, মধুরভাষিগি, হৃদয়রঞ্জিকে, বলিয়া সন্বোধন করিতে- 
ছেনঃ ক্জামি তীহার ছুটি চক্ষুর বিষ, তুমি শিখাইয়া ন! 
দিলে তাহার মুখ হইতে কখন অমন সকল কথ। বাহির হইত 
না। হাশ্বিয়া! তুমি পুরুষের সহিত যোগ দিয়! আমার 
'এ অপমান করিতেছ, এই কি তোমার উচিত? আমাদের 
পঠদ্বশার সেই 'লৌহ্বদ্য কি একেবারে ভুলিয়! গেলে? মনে 
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পড়েনা কতবার আমর1 একত্রে একাসনে উপবেশন করিয়া 
একই গীত গাহিতে গাহিতে একই আদর্শ দেখিয়া কার্পেটে 
ছুইজনে ছুই নিকৃ হইতে যুগপৎ একই ফুল বুনিয়াছি, এক- 
বৃস্তজাত যমক ফলের ন্যায় বাহিরে পৃথক দেখাইলেও 
আমর কি অন্তরে অভিন্ন থাকিয়। সমভাবে বঞ্ধিত হই নাই ? 
এখন কিনা তোমার এই ব্যবহার! ছি ছি! পুরুষের সহিত 
মিলিয়া সখীর এত অপমান করা, তোমার না বন্ধুতার ধর্শ, 
ন| কুমারীজনোচিত কর্ম । 

হার্সিয়া উত্তর করিলেন, তোমার রাগের কথা শুনিয়! 
আশ্চর্য্য হইলাম। আমি তোমারে হতাদর করিতেছি না, 
বরং তুমিই আমর উপর তুচ্ছভাব দেখাইতেছ। হেলেনা 
বলিলেন, বেশ বেশ! সামনে মুখ ভার করিয়। যেন 
কিছু জান না এই ভাব দেখাও আর আঁগি পিছন ফিরিলেই 
মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রুপ কর. তার পর চোখে চোখে ইসারা 
কর যেন এমন আমোদ ভঙ্গ না হত! তোমার শরীরে 
দয়ামায়া শীলতা ভব্যতা থাকিলে আমার সঙ্গে এমন 
করিতে না। 

এই সখীদ্বয়ের কলহ্‌ ক্রমে ঘোরতর হইয়। উঠিল । ভাখবিয়া 
অপেম্সাকৃত কিঞ্চিৎ খর্বাঙ্গী ছিলেন, হেলেনা কথায় কথায় 
তাহাকে “ ননীর পুভুলী ” বলাতে, হার্মিয়ার ইহাই মনে 
হইল, যে আর কিছু নয় হলেন আমার আকারের 
খর্বভা-দোষ দেখাইয় লাইসন্দরের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । 
অন্তঃকরণে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে তিনি ক্রোধে বিবশাঁ 
হইয়। হেলেনাকে ম্প গ্রাক্ষরে এ অপবাদ দিলেন। হেলেনাও, 
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হান্দিয়াকে, তুমিই সৌভাগ্যগর্কবে গর্কিতী হইয়া, ভোমার 
অনুরাগী এই ছুট যুবককে আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতে শিখাইয় 
দিয়াছ, এই বলিয়া তুমুল ঝগড়া করিতে লাগিলেন । 

ছুই সখীতে ত এইরূপে বিবাদ করিতে থাকুন, এদিকে 
দিঘিত্রিয়স ও লাইসমর একামিবপ্রভব-বৈরে উত্তেজিত হইয়া 
সংগ্রামে পরস্পরের পরাভব সাধন নিমিত্ত উপঘুক্ত স্থানের 
ছন্দেষণে গমন করিলেন । তাহারা প্রস্থান করিলে পর, 
নারিকারা কলহে তঙ্গ দিয়াস্বন্দ নায়কের অনুসন্ধান নিতে 
আবার বনমধ্যে ভ্রমণ কারভে লাগলেন । 

পরীরাজ অবিরণ অম:ত্য পকের সহিত অদৃশ্য থাকিয়া এই 
সমস্ত বিবাদ ধিসংবাঁদ শুনিতে ছিলেন । নায়ক নায়িকার! 
তথা হইতে বিনিক্রান্ত হইলে পরীরাজ পক্ষকে বলিলেন, পক! 
ভোমারই দোষে এই প্রমাদ ঘটিল! ভুমি ইচ্ছা! করিয়। এই 
কাণ্ড ঘটাইলে নাঁ কি? পকৃ উত্তর করিল, পরীকুল-ধুরদ্ধর £ 
যথার্থ বলিতেছি, আমি ইচ্ছ| করিয়া এই কাগ্ড ঘটাই নাই। 
আপনি কিআমাকে বলিয়। দেন নাই যে এথেনীয় পরিচ্ছদ 
দেখিলেই আমি লোকটীকে চিনিতে পাত্িব ? কিস্তু যাহ। হউক 
এট ভ্রম ঘটাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হই নাই, যুবতী ছুটীর 
কন্দল শুনিয়া আমার খিলক্ষণ আমোদ হইয়াছে । অবিরণ 
বলিলেন, শুনিলে নাকি একই প্রমদার প্রণ্য়াকাজ্কী হইয়া 
যুবকদ্ধয় ঘবন্যুদ্ধে পরম্পরের প্রাণ শংহাঁর করিবার জন্য রণ- 
প্রাঙ্গণ অন্বেষণ করিতে গিয়াছে । তুমি এখনই এই রাত্বিতে 
“বনভূমি কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন কর, এবং অস্ককারে দিক্ত্রম 
ঘটাইয়া, যেন কেহ কাহাকে দেখিতে না পার, এক্ধপ ভাবে 
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এই ঘুদ্ধার্থী প্রেমিকঘ্বয়কে দূরে দূরে পৃথক্‌ করিয়া দেও; এবং 
যতক্ষণ ন! উহার! পরিশ্রাস্ত হইয়৷ ধাবনে ক্ষান্ত হয়ঃ ততক্ষণ তুমি 
উভয়ের স্বর অনুকরণ করিয়া, যেন এক জন অপর জনের উপর 
আস্ফালন করিতেছে, এই ভ্রম জন্মাইয়া, ছুই জনকেই ছুই জনের 
বিপরীত দিকে লইয়। যাঁও। অনস্তর তাহারা নিব্দিত হইয়া 
পড়িলে, লাইসন্দরের চক্ষে এই অর একটী পুষ্পের রস প্রদান 
করিও । এই পুষ্পরস প্রভাবে তাহার মোহ দুরীভূত হইয়া, 
ছেলেনার উপর নূুদন প্রেমের তিরোধান ও হার্মিয়ার উপর 
পূর্বতন অনুরাগের পুনরাবিরভ্ভাব হইবে । তাহা হইলেই যুবতী 
ছুটী নিজ নিজ অভিমত নায়কের প্রণয় লাভ করিয়া] সুখী হইতে 
পারিবে, এবং অদ্যকা'র রাত্রির ঘটন। গুলি যেন স্বপ্ন দেখিরাছে 
ইহাই মনে করিবে । ভূমি এখনই যাও, বিলম্ব করিও না । 
আমার তিতেনা এতক্ষণে কাহার প্রেমে মজিলেন আমি 
দেখিয়৷ আমি । 

তিতেন। তখনও নিদ্দিতা ছিলেন । এক চস সেই বনমধ্যে 
পথ ভুলিয়া গিয়া, পরীরাণীর কুঞ্জকুটারের অদূরে নিদ্রা যাইতে 
ছিল। পরীরাজ অবিরণ, সেই চাসার মুখে একটা গর্দভের 
মুখোদ লাগাইয়া বলিলেন, এস তোমাকে আমার তিতেনার 
. মন-চোর করিয়া দিই | মুখোটী চাসার শ্রীবায় বেশ 
সংলগ্ন হইয়া! যেন তাহার স্বাভাবিক যুণ্ড বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল । পরীরাজ যদিও ধীরে ধীরে যুখোসটা পরাইয়। দিয়া- 
ছিলেন, তথাপি নাড়া পাওয়াতে চাসার নিদ্রাভঙ্গ হইল! ৫ 
গাত্রোতান করিয়! পরীরাণীর কুপ্রের দিকেই যাইতে লাগিল। 

সেই সময় রাজী ভিতেনাও, নিদ্রাপগমে নেত্র উন্নীল 
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কঃরয়া, সেহ গর্দভাস্য চান্যুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 
প্রণয়পুষ্পের রনও আপন শুণ দেখাইতে আরম্ত করিল। পরী- 
শ্বরী চারার রাসভাননে নিরুপম সৌনর্ধ্য রাশ নিরীক্ষণ করিতে 
দাগিলেন, এবং বিনম্মগ্র বহকারে বলিলেন), আাহা! কি দেখি” 
লাম! ইনি হর্ণের কিন্নরী-বিনোহন কিম্পুকব নাকি? ওহে 
পুরুষ-রত্র ! তুম যেনন রূপবান্‌, বোধ হইতেছে সেইরূপ বুদ্ধি" 
মানও হইবে । শির্কেধ চান। উত্তর করিল, আমার বেশি বুদ্ধির 
দরকার নাই, যদি এই বনট] পার হবার বুদ্ধ পাই, তা হলেই 
ঢের হর। প্রশ্যবিনুগ্ধ। পরীর রাণী বলিলেন, বনের বাহিরে 
যাইবার বাদনা পারভ্যাগ কর। অনি সামান্য! পরী নহি, 
আমার নিকটে থাক, হোনাকে প্রিরপাত্র করিয়া রাগিব য় 
ভোমার পরিচধ্যার জন্য কত কিস্কর নেঘুত্ত করিয়। দিব। এই 
বলিয়। পরীরাণী চারি জন কিন্করকে ডাকিয়। আদেশ দিলেন, 
তোমরা এই প্রিরদর্শন ভদ্রলোকটীর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাক, 
কেহ ন্ুম্বাছু দ্রাক্ষাফল লইয়া সান, কেহ মধুচক্র হইতে নূতন 
মধু আহরণ কর, কেহ কুল তুলয়। মালা গথিয়! দেও । অনস্ভর 
বিলান-বিঘূর্ণিতসে'চনে কহিলেন, ওহে রসময় রাসভ, এস এস 
আমার নিকটে এন, আমি তোমার লোমশ গণ্স্থলে হাত 
বুলাইয়া ও লম্বকর্রের স্পর্শ সুপ অন্থভব করিয়া, নারীজন্ম 
সার্থক করি। 

পরীর রাণীর সহি, প্রথয়ালাপ অপেক্ষা, কিন্করগণের উপর 
প্রভৃত্ব কর! চানার অধিক রুচিকর হইয়াছিল। অতএব সে 
ভৃতাদিগকে ভাকিয়া, কাহাকে গাত্র কণুষন করিতে, কাহাকে 
মধুচত্র ভাঙ্গিয়! আনিতে, কাহ[কেও বা মাছি তাড়াইতে আদেশ 


২২৬ সেক্সপিয়ারের গল্প । 


প্রদান করিল । অনস্তর আপনার দুই গণ্ডে হাত দিয়া বলিল, 
ভাইত! আমার মুখে ৫মল! চুল হইয়াছে, মাপিতের বাড়ী 
থেউরি হ'তে যেতে হবে। 

পরীশ্বরী, প্রণয়রর্স1ভিধিক্ত বচনৈ চাঁসাকে জিজ্ঞাস! করি- 
লেন, শ্রিয়তম, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে হইত না? যদি ম্ুপক্ক 
রমাল ফল ভক্ষণে অভিলাষ হয়, অনুমতি করিলেই কিন্করীরা 
আনিয়! উপস্থিত করে। গর্দভের মুণ্ড ধারণ করাতে, চাসা 
গার্দভের আহার-প্রবৃত্িও পাইয়াছিল, অতএব উত্তর করিল, 
ও সকলে আমার রুচি নাই, এক মুটে। মটর চিবাইতে ইচ্ছা! 
হইতেছে। কিন্তু এখন তোমার লোকজনকে আমায় ত্যক্ত 
করিতে বারণ কর, আমার ঘুম আসিতেছে । 

পরীর রাণী তৎক্ষণাৎ দাস দাপীগণকে জন্যত্র গমন করিতে 
আদেশ দিয়! কহিলেন, তবে আমার এই বাহুতে মস্তক রাখিয়া 
স্বচ্ছনো নিদ্রা যাও। তুমি আমার নয়নের আনন্দবদ্ধন প্রীতি- 
ভাঁজন প্রিয়জন, তোম1 ছাড়। আমি তিলা্ধও থাকিতে 
পারিব ন1। 

পরিরাজ যখন দেখিলেন যে চান, তিতেনার বাহুলতা- 
বলয়িত হইয়া, ও তদীয় স্ুকোমল শরীর-যার্তে ভর রাখিয়া) 
সুখে নিদ্রী যাইতেছে, তখন মহিবীর নম্মুখীন হইলেন, এবং 
একটা রাসভের সহিত রাঁদলীলায় গ্রবৃত্া হওয়াতে, তাহাকে 
যাঁরপর নাই তিরস্কার করিতে লাগিলেন । রাণীর মুখে আর 
কথ! সরিল না । তিনি কি বলিয়া টাকিতে যাইবেন? 
কুন্থমদায-মণ্ডিত সেই গর্দভমুও চাসা তখনও তাহার ভুজলতার 
জড়িত ছিল। 


নিদাথ-নিশীথের শ্বগ্ন । ২২৭ 


অনস্তর পরণুরুয়ের উপর অঙ্গচিত অনুরাগ প্রদর্গন জন্য 
মহিষীকে বিস্তর ল্লাঞ্থন1 দদিয়া, অবিরণ তাহাকে পূর্ব্ব কথিত 
মাড়হীন বালকটী প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পতি 
শ্বচক্ষে পুংস্চলীর ব্যবহার দেখিলেন এই লজ্জায় ও ক্ষোভে 
জিয়মাণা তিতেনা, বালকটা সমর্পণ করিতে আর অস্বীকার 
করিতে পারিলেন ন1। 

এইরূপে পরীরাজ, দেবকপদে নিয়োজনার্থে বছদিন-বাঞ্ছিভ 
সেই বালকটীকে প্রাপ্ত হইয়া হুট হইলেন এবং আপনিই 
কৌতুককর কুতন্ত্রের স্ষ্টি করিয়।, গর্দভের প্রেমে উন্মার্দিলী 
করাইয়া, মহিষীর যে দুর্দশ| ঘটাইরাছিলেন, তদার্শনে ছুঃখিত্ব 
হইয়া তাহার চক্ষে মোঁতবিনাশক পুম্পরস প্রোক্ষণ করিলেন। 
তিতেনার নেত্র প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি নব প্রণয়ভাজনের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া ঘ্বণাভরে বলিয়। উঠিলেন, ওমা একি! এ বিকট 


' জন্তুটা পিশাচ নাকি? এই বলিয় বিবৃভমুখে সরিয়া ঈাড়া- 


ইলেন, এবং কোন্‌ চোখে ইহার রূপে মুপ্ধা হইয়াছিলেন ভাবিয়। 
হতজ্ঞান হইলেন । পরীরাজ এই অবকাশে চাসার মুখ হইত্তে 
মুখোঁসটী উন্মোচন করিয়। দিলেন, তখন সে ঈশ্বরদত্ত গর্দঘত- 
মন্তিফ লইয়া একাকী নিদ্দ্রিত রহিল । 

পরীরাজদম্পতীর মধ্যে এক্ষণে সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়াতে 
স্ভাহার! নানাবিধ প্রমোঁদকর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথা 
প্রনঙ্গে অবিরণ তিতেনাকে কাঁননসমাঁগত বিব্দমান নায়ক-, 
নায্সিকাগণের বিবরণ জ্ঞাত করাইলেন। অনস্তর অবিরণ, 
খেয়ে কি ঘটে, দেখিবার নিমিত্ত সেই প্রেমিকগণের নন্ধান, 
লইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৌতৃহলের বশবর্তিনী, 


২২৮ সেজসপিয়ারের গল্প । 


হইয়া! পরীরাজ-সীমন্তিনীও তাহার দমভিব্যাহারে গমন 
করিলেন । 

তাহার অচিরেই দেখিতে পাইলেন যে প্রতিদ্বন্নী প্রেমিকন্বর 
পরস্পরের দদূরে দ্ব স্ব অন্রাগিণী প্রনদার পার্শ্ব হইয়। 
নবদুর্ব।দলমণ্ডিত ভূমিখণ্ডের উপৰে স্থুখে নিদ্রা! যাইছেছে। 
ইহ! যে পকের কার্দ, অবিরণ তাহ। বুঝতে পারিলেন 1 উক্ত 
চতুর পরী আপনার প্রথম-ভ্রম-জনিত অনিষ্টের বিশেষ 
প্রতীকার বাসনায় চারি জনকেই পরস্পরের অজ্ঞাতবারে এক" 
স্থানে আনির শিদ্র'ভদ্ূৃত করির] রাখিয়াছিল, এবং লাই- 
বন্দরের চক্ষে মোহবিলাশক পুষ্পের রস প্রদান করিয়। যথাযথ 
প্রভুর অ'দেশ গালন সিডি | ্‌ 


কি নি লাগিলেন, জিত কি অব উহা রি 1 এই 
লাইননার ভামীর উপর প্রথমে তাদুশ প্রণয় প্রকীশ করিয়া, শেষে 
হেলেনার উপরে শ'সক্ত হইলেন ] কিয়ত্ক্ষণ পরে লাইসন্দরের 
নিত্রা ভঙ্গ হইল পরী-প্রদত্ত ভ্রব্যগ্রণ-প্রশ্তাবে তাহার চিত্ত 
যে মোহে আবৃত -হইয়াছিল, এক্ষণে সেই মোহেব অপগম 
হওয়াতে হার্থিয়ার উপর তাহঠর' পূর্ব প্রণয়ও গ্রত্যাগত 
হইল। ভিনি উক্ত যুবতীর প্রতি প্রণ়নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া, 
বাদর সম্ভাষণ করিলেন। পরে রাত্রির বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে 
ক্জাহারা উভয়েই এ ব্ষিয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥ 
বং এরূপ ঘটন। বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, কি উহার! ছুই জনে 


মিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন । ২২৯ 


আ্রকই প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়াছলেন, সংশয়াকুলিত-চিত্তে 
তাহাঁরই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এই মময়ে দিমিত্রির়স ও হেলেনাও বিনিদ্র হইলেন। 
শ্রাস্তিহারিণী স্ুবুপ্তিসভ্তোগে হেলেনার হৃদয় ক্রোধ-বিক্ষোভ- 
শৃন্ত হুইয়! প্রশান্ত হইয়াছিল। অতএব এখন তিনি প্রসন্ন- 
মনে দিমিত্রিয়সের সান্থরাগ-বচনে কর্ণপাত করিতে লাগি- 
লেন। এবং দিমিত্রিয়স যে পরিহাস করিতেছেন না, আত্তরিক 
ভাবই প্রকাশ করিতেছেন, শীঘ্রই তাহার এ বিশ্বাস জন্মিল.॥ 

নিশা সময়ে কাঁননে কলহকারিশী কামিনী ুইটী, 
বিবাদের কারণ দূরীভূত হওয়াতে, পুনরায় সখীভাবে সম্বদ্ধ 
হইলেন এবং কটু-বচন প্রয়োগ জন্য উভয়েই উভয়ের দেষ 
মার্জনা! করিলেন। অনন্তর তাহাঁরা সকলে মিলিয়া এক্ষণে 
কি করিলে ভাল হয় তাহারই পরামর্শ চিত্ত করিতে 
লাগিলেন । এই স্থির হইল যে দিমিত্রিযস যখন আর হাশ্বিয়ার 
পরিণয়ার্থ হইতেছেন না, তখন তিনিই এথেন্দ নগরে গ্রত্যা- 
বর্তীন করুন ও হাম্মিয়ার জনক ইজিয়স সন্নিধানে আপনার 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, যাহাতে তিনি অক্রোধ হন, ও 
তনয়ার প্রাণদণ্ড মার্জনা করিতে রাঁজার নিকট প্রীর্থন। 
করেন, এ রূপ প্রবর্তীনা 'দিন। দিমিত্রিয়স এই পরামর্শাঙ্থ- 
সারে মধ্যবর্তিতা করিতে এথেন্স নগরে যাত্রা করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে পলায্মিতা ছুহিতার অন্ুসন্ধানার্থে ইজিয়স স্বয়ং 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । 

ইজিক়স্‌ যখন দিমিত্রিয়সের মুখে গুনিলেন যে তিনি 


আর ছার্শিয়ার পাণিগ্রহণে অভিলাধী নন, তখন তাহার 
০ 


ইত . সেকসপিয়ারের গল্প । 


মনের ভাঁব পরিবস্তিত হইল। একৃন্তার মনোনীত পাত্রকেই 
তাহার বরপাত্র করিতে সম্মত হইলেন। বলিলেন, চতুর্থ 
দিবস অবসানে-_যে দিনে রাজাজ্ঞায় হাশ্সিয়ার প্রাণও 
হইত সেই দিনে- আমি নরপতি সমক্ষে লাইসনরের করে 
কন্তা সমর্পণ করিব। দিমিত্রিয়সও সেই দিনে হেলেনার 
পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। 

পরীরাজদম্পতী অলক্ষিত থাকিয়। এই সুখকর লম্মিলনের 
সমস্ত কথ শ্রবণ করিয়াছিলেন। অবিরণের কৌশলেই 
নারিকারা স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন, 
অতএব পরীরাজদম্পতী সবিশেষ আহ্নাদিত হইয়া এই 
প্রেমিকগণের বিবাহ-রাত্রিতে আপনাদের সমস্ত রাজ্যে নৃত্য- 
গ্রীতাদি উত্সবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । 

পরী আবার কি?'” এই বলিয়। পরীদিগের ক্রীড়াকৌতুক- 
মিশ্রিত এই গন্প, অদ্ভুত ও অবস্তভব বোধে, ধাহারা বিশ্বাম 
করিতে ন। চান, তাহারা যেন মনে করেন যে নিদ্রাবশে 
শ্বপ্নযোগে এই প্রমোদকর ঘটনা দেখিতে পাইয়াছেন। 
নিদাঘ-নিশীথে এ রূপ সুন্দর স্বপ্ন দেখিলে কেহই বিরক্ত 
হইবেন বোধ হয় ন।। 


তোমার ইচ্ছার অনুরূপ ! 
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পূর্বকালে ফান্স দেশ কতকগুলি স্ব স্ব প্রধান ক্ষুদ্র 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এঁরাজ্যগুলিকে ডিউকডম বলিত খ্্রং 
তদধিপতির৷ ডিউক উপাধিতে অভিহিত হইতেন। উহার 
অন্যতম রাজ্যে ভিউক পদের যথার্থ অধিকারী আপনার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যত ও নির্বাশিত করিয়া, কনিঠ সহোদর 
ক্রিদ্রিক স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 

প্রকৃত ডিউক স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া, কতিপয় 
বিশ্বাসী সামন্ত সমভিব্যাহারে আর্দেন কাননে পলায়ন করি- 
লেন এবং এ বনেই সেই চিরান্থুরক্ত স্ুহৃদগণের সহিত বাস 
করিতে লাগিলেন । এঁসামস্তগণ নুতন রাজাকে আপনাদের 
ভূমি সম্পত্তি হরণ করিতে দিয়া, কেবল রাজভক্তি- 
বশতঃ স্বেচ্ছাত্রমে ,নির্বালনদণওতোগ করিয়াছিলেন। 
অভ্যান বশতঃ বনধাসে তাহাদের কষ্টবোধ হইত না, বরং 
রাজধানীস্থ রাজপারিষদগণকে সর্বদ1 যে রূপ আড়ম্বরে ৩ 
উদ্বেগে জীবন যাত্র! নির্বাহ করিতে হয়, বনে সে আড়ঙ্করের 
প্রযো্ধন ও উদ্বেগের হেতু না থাঁকাতে, তাহারা মনের সুখে 
দিন যাপন করিতেন। রাজধানী হইতে প্রতিনিয়ত অনেক 
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সন্তরা্ত যুবা এই কাননে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত 
হইতেন এবং পার্থিব বিভবে আস্থাশৃন্য হইয়|! পুরাকালীন 
মন্ষ্যগণের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। 
গ্রীশ্মকালে তাহার] স্ুশীতল তকুচ্ছাঁয়ায় উপবেশন করিয়া, 
হরিণগণের উত্প্নবন ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। বনের 
আদিম নিবাঁপী এই চিন্রিতদেহ পশুগণের উপর তাহাদের 
মায়া জন্মিয়া গির়াছিল, অতএব বৃভূক্ষাশান্তি জন্য মৃগবধ- 
কালে তাহাদের ছুতখ উপস্থিত হইত । 

-ব্রাজী এই সহচরগণের সহিত বৈরাগ্যপূর্ণ অন্তঃকরণে কাল 
হরণ করিতেন । শীতকালে তুষারকণবষী বায়ৃহিল্োল তাহার 
শরীর কীঁপাইয়া দিলে তিনি অধীরতা। প্রকাশ করিতেন না, 
বলিতেন, এই দুঃসহ শীতল সমীরণ অকপট অমাত্যের কাজ 
করিতেছে $ ম্থা। তোবমোদে না ভূলাইয়া আমার প্রকৃত 
দেন্যদশ। জানাইয়! দিতেছে । এই বায়ু শব্দীরে সুচী বিদ্ধ 
করিয়। দেয় বটে, কিন্ত কুতদ্বত| ও নির্দয়ত। অধিক তীব্রদংশী ৷ 
লোকে দ্ারিক্র্যের নিন্দ। করিয়। থাকে, কিন্ত বিষধরের মস্তকো- 
দ্ধুতমণি যে রূপ মহোপকারক ভেষজ, দারিদ্র্য হইভেও সেই 
রূপ মহোঁপকাঁরক নীতিরভু উদ্ধার করা যাঁইতে পাঁরে। ডিউক 
এই রূপে প্রত্যেক পদার্থ হইভেই,.কিছু না কিছু নীতি সঙ্কলন 
করিতেন, এবং এই নীতিগ্রাহিতা শক্তি থাকাতে, তাহার 
নিকটে বৃক্ষবলী বাক্য নিঃনরণ করিত, বেগবতী শ্রোতন্বতী 
গ্রস্থাকৃতি ধারণ করিত, এবং উপলখণ্ড উপনিষদের তাৎপর্য 


গ্রতিপাদন করিত। ফলতঃ, তিনি সকল পদার্থ হইতেই 
সন্নীতির সমুদ্ধরণ করিতেন । 
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এই নির্বাসিত রাজার রোজালিন্দ নাকী এক খ্াত্র কন্যা 
ছিল। নূতন ডিউক ফি্ত্িক, আপনার কন্যা সিলিয়ার 
সমবয়স্কা সহচরী করিয়! দিবার অভিপ্রায়ে, সেই ভ্রাতৃকন্যাফে, 
তদীয় পিতার সঙ্গে নির্বাদিত ন। করিয়া রাঁজবাটীতে রাথিয়া- 
ছিলেন। স্ব স্ব জনকের মগ্যে প্রবল বহিরঙ্গতা থাকিলেও, 
সিলিম্ন! ও রোজালিন্দের মধ্যে প্রগাঢ় গ্লেহ জন্মিয়াছিল, এবং 
শৈশব অতিক্রম করিয়| যৌবননীমায় পদাপ্পণ করিলে, বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই পৌহ্ৃদ্যেরও বুদ্ধি পাইয়া 
ছিল। সিলিয়া, যতদূত্ব সাধ্য, স্নেহ প্রকাশ করিয়। স্বজনকুকুত 
ছুক্ধতের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পাইতেন, এবং শিভা 
বিবাসিত, আপনি পরগৃহ্ে পালিত, এই ভাবিয়া বখনই 
রোজালেনের মনে দুঃখ উপস্থিত হইত, তখনই সিনিয়া 
সর্বকন্ম পর্রিভাগ করিয়া এীকাগ্ভিক যত সহকারে বয়স্যার 
বিষাদ দূর করিতে প্রবৃন্ত হতেন । 

একদিন সিলিয়া রোজালিন্দকে নিরানন্দে বলির থাঁকিস্তে 
দেখিয়। বলিতেছিলেন, “ লক্ষি বোন আমার, অমন করিয়া! 
মুখখানি জান করিয়া থাকিও না, আমি বলিতেছি তুমিই 
এই রাজ্যের অধীশ্বরী হইবে । আমার পিতার আমিই এক- 
মাত্র উত্তরাধিকারিণী, ভিনি বলপূর্বক যাহা কাঁড়ির। লইয়াছেন, 
আমি স্সেহবশে তা্ছা 'তোঁমাকে প্রত্যর্পণ করিব। আমি 
শপথ করিয়। এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি প্রতিজ্ঞ না রাখি, 
নরকেও যেন আমার ঠাই না হয় ।” এমন সময়ে এক রাজ- 
কিন্কর আসিয়া সংবাদ দ্বিল, “ ভর্তদারিকে ! যদি মলযুদ্ধ 
দেখিতে অভিলাষ থাকে, রাজসভায় চলুন।” মলযুদ্ধদর্শনে 
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রোজালির্সের চিততবিনোদ শ্বক্সিতে পারে মনে করিয়া দিলি! 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গর্মনধ্করিলেন। 
. এখন কেবল পলীগ্রামের চাসারাই মল্লবুদ্ধে আমোদ প্রকাশ 
করে। কিন্তু সে সময়ে মল্লগণ দভাসদপরিবেষ্টিত নরপতি 
বর্গের, ও রূপলাবগ্যশালিনী পুরমহিলাগণের সমক্ষে স্ব স্ব 
টনপুণয দেখাইয়া সমাদর লাউ করিত ঠ অতএব তৎকালীন 
রুচির বিরুদ্ধ না হওয়াতে, সিলিয়া ও রো'জালিন্দ সেই মল্পযুদ্ধ 
দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়। দেখিলেন, একটা নিতাত্ত 
তক্পপ্রবয়স্ক যুবক, একজন নংগ্রামপ্রবীণ দীর্ধকার় বলবান্‌ 
মলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে । এই 
বলবান্‌ মল্লের সাঁহত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া পুর্ব 
অনেকেই ভাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । দর্শকেরা 
সকলেই যুবকের নিতান্ত অল্প বয়স ও যুদ্ধ কৌশলে অনভিজ্ঞতা! 
দেখিয়া, সে নিশ্চয়ই মারা পড়িবে, পরস্পর এই কথা 
বলিতেছিলেন। 

কন্যা ও ভ্রাতুদ্পুভীকে সমাগতা৷ দেখির। ডিউক বলিলেন, 
তোমরাও এই তামাস! দেখিতে আসিয়াছ না কি? কিন্তু তুল্য 
প্রতিদ্বন্দী হইলে যেরূপ আমোদ পাইতে, এই যুদ্ধে তেমন 
আমোদ পাইবে নাঁ। আমার ইচ্ছা হইতেছে এই যুবকটী 
নিজের মঙ্গলের জন্যেই আপনার নস পরিত্যাগ করে । 
দেখদেখি, তোমর! যদি বলিয়। কহিয়। ইহাকে নিবৃত্ত করিভে 
পার । 

যুবতীঘয় অন্থকম্পার বশব্তিনী হইয়া আহ্লাদ সহকারেই 
এই কার্যে প্রবৃভ হইলেন। প্রথমতঃ নিলিরা দেই অপরিচিভ 
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যুবককে যুদ্ধ না করিবার জন্য ্লনুরোধ করিলেন । অনস্তর 
রোঁজালিনী সেই কথাধ পোষকতা করিয়া আগ্রহাতিশর 
প্রকাশ করাতে, যুবক যুদ্ধদংকল্প পরিত্যাগ না করিয়া প্রতুন 
সেই রূপলাবণ্যশালিনী কুমারীদ্য়ের সমক্ষে আত্মবীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়। প্রতিষ্ঠালাভ করিতেই সমধিক প্রয়াসশীল 
হইলেন! তিনি এরপ বিশীতভবে ও ভদ্রতানহকারে তীহা* 
দের কথারক্ষাঁয় আপনার অপনম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ঘষে 
রাজপুভরীদিগের রোষ না জন্মিয়া বরং তাহার উপর অধিকতর 
মমতার নঙ্গার হইল। যুবক নিজ অসম্মতি প্রকাশ কমিষা 
শেষে এই বলিয়া বাকোর উপসংহার করিলেন) « আপনাদের 
মত সন্্রাস্তা ও স্ুরূপা মহিলাগণের কথা রক্ষী করিতে পারি- 
লাম না বলিয়৷ নিতান্ত ভুঃখিত হইলাম । প্রার্থনা! করি 
আপনারা আমার মঙ্গল কামন1 ককন ও এইস্থাঁনে দাড়াইয়া 
নীল-বিশাল-লোঁচনে আমার যুদ্ধ কৌশল অবলোকন করুন । 
আমি যদি পরাস্ত হই, জানিবেন চিরভাগাহীন এক ব্যক্তি 
নিজ ছুরদৃষ্টের ফলভোগ করিল: যদি প্রাণে বিনষ্ট হই, 
জানিবেন মরিতে ইচ্ছুক এক ব্ক্তির মৃত্য হইল; আমি আত্মবীস- 
খবজনের কোন ক্ষতি করিতেছি না, কারণ আমার জন্য শোক 
করে এমন কোন, আত্মীয়, আমার নাই; আমি পৃথিবীরও 
কোন অপকার করিতেছি না, আমি বরং পৃথিবীর যে স্থান 
অধিকার করিয়া! আছি, মরিলে অন্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি 
সে স্থানটুকু অধিকার করিতে পারিবে 

মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবীন যোদ্ধা আঘাত প্রাপ্ত না হন 
পিলিয়া মনে মনে এই ইচ্ছা! করিয়াছিলেন; কিন্তু রোজা 
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লিন্দের ভর্তঃকরণ তাহার অনিষ্টাপাত শঙ্কায় অধিকতর ব্যাকুল 
হইয়/হিল। যুবা আপনার মন্দভীগ্যের উল্লেখ করিয় যে 
জা্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎ্শ্রবণে রোজালিন তাহাকে 
- আপনারই মত ভূর্ভাগাশালী বিবেচনা করিলেন, এবং 
সহানুভূতির বশবর্ভিনী হুইয়া, সেই ব্যক্তি যখন সমরাঙ্গনে 
প্রাণের মায়! না রাখিয়া শৌর্্য প্রকাশ করিতেছিলেন, 'তখন 
তিনি তদগতচিতা হইয়া! তাহারই প্রশংসা ও মঙ্গলকামনা! 
করিতে লাগিলেন! ততৎ্কাঁলে তাহার মনের ভবি দেখিয়া, 
নুস্ত্কর উপর তাহার থে অস্থরাগের সঞ্চার হইয়াছিল একথা 
বলিলে অসক্গত নির্দেশ করা হইবে ন1। 

সৌন্দর্যে ও মর্যাদায় অগ্রগণা। ড্ইটী রাঁজকন্তা তাহার উপর 
যে অনুকম্পা গ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়! 
যুবক অমিত বিক্রম ও সাহস দেখাইতে লাগিলেন; তাহার 
শোর্ধ্য দেখিয়া সকলেই আশ্র্য হইলেন। অবশেষে তিনি 
গ্রাতিঘম্দীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ভুতলে পাতিত 
করিলেন। গ্রব্যক্তি এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কিছুক্ষণ 
ধরিয়া! তাহার নড়িবার ও কথ] কহিবার শক্তি ছিল না। 

ভিউক ক্রিদরিক ষুবকের সাহস ও যুদ্ধ কৌশল দেথিয় 
সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং আশ্রয়, প্রদান মানসে পরিচয় 
জিজ্ঞাসা! করিলেন । যুবক প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন, 
“রাজন! আমার নাম অলন্দো, আমি স্ুবিখযাত স্বীয় সর্‌ 
রোলন দি-বয়েজের কনিষ্ঠ পুত্র, 

অর্লন্দোর পিতা দর্‌ রোলন্দ জীবদ্দশায় রাজপদের প্রকৃত 
অধিকারী নির্বাসিত ডিউকের প্রতি ভক্তিমান্‌ থাকিয়া 
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তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই যুবক সেই ত্রাতৃ- 
বন্ধুর পুত্র শুনিয়। ক্রিদরিক বিরাগভরে তথা হইতে চলিয়! 
গেলেন । তভ্রাতার উপর তাহার এত বিদ্বেষ ছিল যে ভ্রাতৃবন্ধু- 
গণের নাম পর্য্যস্ত সহিতে পারিতেন না। যাইবার সময় 
যুবকের অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসায় কেবল এইমাত্র বলিয়া 
গেলেন, এই যুবা জাঁর কাহারও পুর হইলে ভাল হইত । 

যুবক তাহার পিতৃবন্ুতনয় শুানিয়। রোজালিন প্রীত হই- 
লেন, এবং সিলিয়াকে কহ্তিলেন, “আমি যদি দাগে একথা 
জানিতাঁম, তাহা.হইলে মুখের কথার সঙ্গে চক্ষুর জল মিশাইস্, 
কাতরতা। জানাইয়া, ইইাকে এই ছ্ঃসাহগিক কাধ্যে ক্ষান্ত 
হইতে অন্থরোধ করিতাঁম ।” অনন্তর রাজপুত্রীর। সেই যোদ্ধার 
নিফটে গমন করিলেন, এবং রাজার অ!কশ্মিক বিরাগভাবে 
তাহাকে অগ্রতিভের মত দেখিয়। বিবিধ উৎ্সাহকর বাক্যে 
তাহার কীরতের এশংন। করিলেন! অবশেবে বিদার এহণ 
করিয়া, তাহারা রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত কিয়ৎ পদ অগ্রসর হইয়াই রে'জালিন্দ পিতৃবস্কুর কনিষ্ঠ 
পুজের প্রতি আরও কিছু ভদ্রত| দেখাইবার জন্য ফিরিয়! 
আসিলেন, এবং স্বকীয় ক হইতে হা'র উন্মোচন করিয়! তীহার 
হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেনু, “বীরবর ! তুমি অসামান্য বীরত্ব- 
প্রভাবে কেবল বিপক্ষকেই বশীভূত করিলে এরূপ নগ্চে, 
ছন্তের হুদ্য়ও তোমার গুণপক্ষপাতী করাইয়া বশীভূত করি- 
য়াছ; আমার অন্থরোধে এই হারছড়াটী কণ্ঠে ধারণ করিও, 
সম্প্রতি ভাগ্যলক্ষীর সহিত আমার তত সম্প্রীতি নাই, থাকিলে 
তোমার বীরত্বের যোগ্য অধিক দারবান্‌ উপহার দিতাম।* 
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তত্কালে অর্পন্দোর মনে '্অতৃতপূর্ব নুতন ভাঁবের উদয় 
হওয়াতে, যুবতীর 'প্রতি সমুচিত কুঁতজ্ঞত। প্রক1শ জন্য বাক্য- 
নিঃসারণে তাহার সামর্থ্য হইল ন1। রোজালিন্ চলিষ1 গেলে, 
তিনি মনে মনে বলিলেন, কি আশ্রর্য্য ! আমি বাহুবলে প্রবল 
প্রতিদ্বন্্ীকে পরাভূত করিয়া শেষে অবলার বলে নির্জিত 
হইলাম, আমার কথ| কহিবার শক্তি হইল না। | 

রোজালিন' সিলিয়ার সহিত মিলিত হইয়া, কেবল অর্লন্দোর 
কথাই কহিতে লাগিলেন | সিলিয়। তাহার ভাবগতি দেখিয়া, 
শনি যে সেই প্রিরদর্শন তর্কণ যোদ্ধার উপর অন্রাগিণী 
হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর বর়শ্যাকে হঠাৎ অন্য- 
মনস্ক হইতে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগিনি ! তুমি আবার 
তোমার পিতার জন্ত ভাবিতে বসিলে ?' রোজালিন্দ ঈষৎ হাস্য 
করিয়া উত্তর করিলেন, “না বোন্‌, কেবল বাবার জন্যই 
ভাঁবিতে বসি নাই, তাহার কন্যার আবার কি দশ। ঘটিল তাঁও 
ভাবিতেছি । সিলিয়া কথার মন্ত্র বুঝিয়া, অর্লন্দোর উপর 
হঠাৎ অনুরাগ স্থাপন নিবন্ধন ঈষৎ অনুযোগব্যঞ্রক স্বরে বলি- 
লেন, “তুমি সত্য সত্যই একেবারে প্রণয়ে মজিলে নাকি? 
রোজালিন বলিলেন, « আমার পিতা অলন্দোর পিতাকে 
অতিশয় ভাল বাপিতেন ।* সিলিয়! উত্তর করিলেন, “ তাই 
বলিয়া কি তোমাকেও অলনন্দোকে ভাল বাসিতে হইবে? 
অনুরাগ ও বিরাগ যদি পিতৃগত হয়, তাহ হইলে ত তাহাকে 
আমার ছুই চক্ষুর শূল দেখা উচিত, কেননা আমার পিতা 
তাহার পিতাকে দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু কই, তাভাকে, 
দেখিয়া! আমার সর্বাহ ত জ্বলিয়! উঠে নাই ?, 
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রোজালিনদের মধুরম্বভটব জন্য নকলেই তাহার সুখ্যাতি 
করিত এবং পূর্বতন নৃপসত্তমের উপর শ্রদ্ধ। থাকাতে, জনকের 
অনুরোধে যাবতীয় প্রকৃতিবর্গ তাহার উপর কৃপা প্রকাশ: 
রুরিত। ডিউক ক্রিদরিক এই কারণে পূর্ব হইতেই ভ্রাভু- 
শ্পুত্রীর উপর বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে অল'ন্দৌকে 
নেত্রগোচর করিয়া, সামস্ত বর্ণের মধ্যে অনেকেই যে জ্যেষ্ঠের 
পক্ষে থাকিয়া তাহার প্রতি বৈরাঁচরণ করিয়াছিল তাহ! তাহার 
স্মরণপথে উদ্দিত হইল, এবং রোজালিন্দের উপর তাহার 
পূর্ববিরাগ অতিমাত্র বুদ্ধি পাইল । মিলিয়! ও রোজালিন্দ যখন 
গৃছমধ্যে বসিয়া অলন্দোর বিষয়ে কথোপকথন করিডে- 
ছিলেন, তখন তিনি ক্রোধভরে ০সই গৃছে প্রবেশ করিলেন, 
এবং রোজালিনকে তাদ্ধগ্ডেই রাঁজপুরী পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার নির্বাসিত পিতার নিকটে গমন করিতে আদেশ 
করিলেন । সিলিয়া রোজালিনোর পক্ষ অবলম্বন করিয়! 
পিতাকে অনুনয় করিতে গ্রবৃত্ত হইলে ক্রিদরিক বলিলেন, 
“বসে, আমি তোমারই জন্য উহাকে তৎ্কাঁলে তাঁড়াইয়! 
দিই নাই। সিলিয়। কহিলেন, আমি ত সে সময় উহাকে 
রাখিতে অনুরোধ করি নাই, আমি তখন বালিকা ছিলাম, 
উহার গুণ জানিতুম না ৮ এখন জানিয়াছি, তাই অন্থরোধ 
করিতেছি । এতকাল একত্র শয়ন, একত্র ভোজন একত্র 
অধ্যয়ন করিয়া, এখন উহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিৰ 
না।+ ক্রিদরিক উত্তর করিলেন, উহার চাতৃুরী ভেদ কর! 
(তোমার সাধ্য নহে। উহার অমায়িক ভাব, সহিষ্কুতা, অধিক 
কি; উহার মিতভাধিতাই পৌরজনদিগকে উহার পক্ষপাতী হইস্বে 
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শিখাইয়া দেয়, তাহারা উহ্বার জন্য ছুঃখ প্রকাশ করে । তুমি 
নিতান্ত নির্বোধ, নহিলে উহ্হাকে রাখিতে জন্ুরোধ করিতে 
নাঁঠ ও চলিয়! গেলে তোমার রূপগুণের অধিক প্রতিষ্ঠা হইতে. 
থাকিবে | তুমি এ বিষয়ে বাঙনিষ্পত্তি করিও না, আমার , 
আদেশ অপরিবর্তনীয়। | 

পিতাকে অনুনয় বিনয় করিয়া রোজালিনাকে নিকটে 
বাখিতে পারিলেন না দেখিয়া, সিলিয়। প্রিয়বখীর ক্লেশভাগিনী 
হইতে সন্কপ্প করিলেন, এবং সেই রাত্রিতে সংগোপনে স্বকীয় 
জনকের ভবন পরিত্যাগ পূর্দক রোজালিনোর সহিত আর্দেন 
কাননকাসী তদীয় পিতার উদ্দেশে গ্রস্থ'ন করিলেন। 

তাহারা আপনাদের আভিজাতোর জঙন্ুরূপ যে প্রকার 
উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, নে প্রকার পরিচ্ছদে পথ 
পর্যটন করা নিরাপদ নহে ভ!বিয়া, প্রস্থানের পুর্বে দিলিয়া 
প্রস্তাব করিলেন, “এম আমর স্কুল পরিচ্ছদে কৃষকতনয়াদিগের 
মত বেশ বিন্যাস করি 1, রোঁজালিন্দ এই প্রস্ত[বের অনুমেঠদন 
করিয়। বলিলেন, “ছুই জনেই কুষককন্যা না সাজিয়। যদি এক 
জন কষকঘূবকের মত ছন্মবেশ ধারণ করি তাহা হইলে 
আরও ভাল হয়) অনস্তর্ন এই পরামর্শান্গসরে অপেক্ষাকৃত 
দীর্থাঙ্গী রোজালিন্দ কৃষক-যুবকের ও খর্ধাঙ্সী সিলিয়! কৃষীবল- 
কন্তার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ছদ্বেশ সমাধান করিলেন। 
এই ধার্য হইল যে তাহারা পরস্পর ভাই ভগিনী বলির 
পরিচয় দিবেন । বেশের সহিত তীহার। মামেরগ পরিবর্তন 
করিলেন। রোজালিন্দের নাম গেনিমিদ্‌ ৪ দিলিয়ার নাম 
গলিয়ানা হইল । 
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এইরূপে ছদ্নবেশ ধার্ণ “করিয়া ও পাথেয়াদি ব্যয়সংকূলা- 
নের জন্ত আপনাদের অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়! এই স্কুমারী 
কুমারীঘ্ধয় রাজভবন হইতে নিষ্কাস্ত হইলেন এবং রাজ্যের 
সীমাবহির্ভাগস্থ আর্দেন কাঁননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

রাজকুমারী রোজালিনা, কুষকযুবক গেনিমিদের বেশ 
ধারণ করিয়', পুকষের পরিচ্ছদের সহিত পুরুষোচিভ নিভীক- 
তাঁর ভাবও অবলম্বন করিলেন । যে অকপট সৌন্বদ্যবশতঃ 
দিলিয়! রাজভবনের স্থৃখ সচ্ছন্দত1 পরিত্যাগপূর্বক এই ছ্র্জ্ত 
পথ পর্ধ্যটনক্রেশ শ্_ীকার করিয়াছিলেন, সেই অকপট সৌহ্বছর 
অন্গরোধে তিনি আপনার ক্রেখশকে ক্লেশ জ্ঞান না করিয়। 
নানা উপায়ে দিলিয়ার চিত্ত প্রকুল্প রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
ফলতঃ তৎ্কালে তাহার আকার প্রকার দেখিলে ও কথ! 
বার্তী শুনিলে ইহাই প্রতীতি হইত যে তিনি যেন সত্য সত্যই 
এক জন শ্রমসহিগ্তত নিভীক কুষকযুবক, সমভিব্যাহারিণী 
ভগিনী অপ্রগল্ভ পল্লীবাল! এলিয়ানার অভিভাবকতা। করিতে 
করিতে পথ দিয়! চলিরা যাইভেছেন। 

অবশেষে তাহার! আর্দেন অরণ্যে আঁসিয়। উপস্থিত হই- 
লেন। জনপদে পথিমধ্যে যেরূপ পাস্থশাল। ও বিপণি পাইয়। 
তাহার! অধ্বশ্রম নিবারণ ঝরিতে পারিয়াছিলেন, এই কানন 
প্রদেশে সেরূপ পান্থনিবান বা পণ্যশাল! কিছুই ছিল না। 
কাননের কিয়দ্ভাগ অতিক্রম করিয়াই তাহার। ক্ষুৎপিপাসায় 
কাতর হইলেন । গেনিমিদ সমস্ত পথ নানাবিধ প্রমোদকর 
কথাবার্তায় ভগিনীর চিত্তবিনোদন করিয়া আনিতেছিলেন, 
কিন্তু এখন অতিমাত্র ক্রিষ্ট হইয়া ভগ্গিনীর নিকট ব্যক্ত করি" 
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লেন, 'আমি ক্ষুধা ভৃষণয় এত আকুৰ হইয়াছি যে এই পুরুষের 
পরিচ্ছদের অরমাঁনন! করিয়! শ্ত্রীক্জনের ন্যায় ক্রন্দন করিতে 
গ্মামার ইচ্ছা! হইতেছে, এলিয়ানাও বলিলেন, “আমারও 
আর পা উঠিতেছে না।, তখন গ্রেনিমিদের দ্মরণ হইল যে 
কুর্ববল! ভ্রীজাতিকে শাস্তনা বচনে নিরাকুল কর! পুরুষের কর্তব্য 
কর্ম; অতঞব তত্ক্ষণাৎ আপনাকে অব্যাকুল দেখাইবার 
জন্য বলিলেন, 'ভগিনি এলিয়ানে, অত কাতর হইও ন।, আমরা 
শর্য;টনশেষ করিয়া আর্দেন কাননে আমিয়া পু ছিয়াছি। 
ভাবনা কি? 

কিন্ত পুরুষের সজ্জায় ৰা আরোপিত সাহসে কতক্ষণ 
তাহাদের অবষন্নত। নিবারণ করিয়া রাখিৰে? তাহারা 
াঁদেন কাননে পু'ছিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত সাহুচর রাজ 
উহার কোন্‌ ভাগে অবস্থিতি করেন তাহা তাহারা জানিতেন 
না। সেই অরণ্যেই হয় ত এই পরিশ্রাত্তী কামিনীঘব্বের 
পর্ধ্যটনের সহিত জীবনেরও শেষ হইত, কেননা ক্ষুধ! তৃষ্ণা 
ব্যাকুল হইয়া, পথ হারাইয়া, তীহারা অরণ্যের জন- 
সমাগমশুন্য নিবিড়তর প্রদেশে পছছিয়া, অনশনে প্রাণ 
হারাইতেন। কিন্তু সৌভাগাক্ুমে যখন তাহার] বুভুক্ষাক় 
নিতান্ত অবসন্ন হইয়া হতাশচিত্তে শদ্বল ভূমিথণ্ডের উপর 
উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সময় এক মেষরক্ষক দৈবাৎ 
সেই স্থান দিয়! চলিয়া! যাইতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
গেনিমিদ অতিকষ্টে পুরু ষোচিত নিতাঁকতার ভাব গ্রহণ করিয়া! 
কহিলেন, ওছে মেষপালক ! আতিথ্য সৎকারের বা! পুরস্কার- 
গ্লাভের ইচ্ছায় যদি কেহ আমাদিগকে খাগ্সামগ্রী ও বিশ্রামের 
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স্থান দেয়, তবে কৃপা করিয়! অধমাদিগকে সেই স্থানে লইয় 
চল, আমার এই বালিকা ভগিনীটা ক্ষুধায় ও পথশ্রাস্তিতে 
অতিমাত্র কাতর হইয়। পড়িয়াছেন। 

মেষরক্ষক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি এক মেষ" 
পালকের ভৃত্য, ধণদায়ে আমার প্রভুর যথা সর্বন্ম এখনই বিক্রীত 
হইবে, সেখানে ফাইলে আপনার ভাল করিয়! কিছুই খাইতে 
পাইবেন না, তথাপি যদি সঙ্গে আসেন যাহ কিঞ্চিৎ আছে 
আপনাদের সেবার্থে দিতে পারি ।” শীঘ্রই 'আহার শিলিবে 
এই আশায় যুবতীদ্বয়ের শরীরে নৃত্তন বল সঞ্চার হইল 
তাহারা সেই মেষরক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। পরে 
পানভোজনাদি দ্বারা শ্রান্তি দুর করিয়া সেই মেষপালকের কুটীর 
ও মেষপাল ক্রয় করিয়! লইলেন এবং যে ব্যক্তি তাহাদিগকে 
সঙ্গে করিয়। তথায় লইয়! পিরাছিল তাহাঁকেই আপনাদের 
ভূত্য নিযুক্ত করিলেন । এইরূপে রাজপুত্রীরা বিশ্রামার্থে একটী 
পরিচ্ছন্ন কুটার ও আহারীয় সামগ্রী আহরণের উপায় লাভ 
করিয়৷ ষে পর্য্যস্ত নির্বাসিত রাজার সন্ধান না পাঁন, সেই 
পর্য্যস্ত তথায় অবস্থান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 

কিয়দ্িন বিশ্রাম করিয়। পর্যটন জনিত দৈহিক গ্রানি দূর 
হইলে, রাজপুল্রীরা এই জ্ববস্থা বিপর্ধ্যয়ে নিতান্ত অসন্থ্ট হই- 
লেন না। প্রভ্যুত আপনারা যেন সত্য সত্য রাখাল-ভাই- 
ভগিনী এই জ্ঞানে প্রফুলচিত্তেই দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 
রাখালদিগের সভায় অশন বসন শয়নাদিতে তাহারা কোন 
ক্লেশই অন্ুতব করিতেন না। কিন্তু কৃষককিশোর-বেশধারী 
০গেনিমিদ, তিনি য়ে কোনও কালে রাঙ্গকুমারী রোজালিন 
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ছিলেন, এবং আপনার পিতৃবন্ধু পর রোলন্দের পুত্র বলিস 
মল্লযুদ্ধজেত। অর্লনের প্রতি অন্থরাগিণী হুইয়াছিলেন, সময়ে 
সময়ে একথা! মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেন ন1। গেনিমিদ্ 
ভাবিয়াছিলেন যে অর্লনদ অনেকদূরে রাজধানীতে আছেন । 
যে হুরস্ত পথপর্য্টন করিয়া তাহারা পলাইয়া আশিয়াছেন, 
আবার সেই পথ অতিক্রম করিয়! ফিরিয়া না যাইতে পারিলে 
তাহাকে চোখেও দেখিতে পাইবেন না । কিন্তু শীঘ্রই প্রকাশ 
পাইল যে যুবক অলনও আর্দেনকানন-নিবাসী হইয়াছেন । 
অর্লন্দ সর রোলন্দ দি-বয়েজের কনিষ্ঠ পুত | এ মহান্ভব 
ব্যক্তি, মৃত্যুকালে অলিবর নামক. আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর 
অক্রবাণ কনিষ্ভ পুত্র অর্লন্দের লালনপালনের ভার দিয়া 
যান। কনিষ্ঠ পুত্রটী যাহাতে তদীর বংশের অনুরূপ স্ুুশিক্ষা- 
লাভ করিয়। সম্তরমে ও ন্ুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে সক্ষম হয়, বুদ্ধ মুত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুভ্রকে তাহার জন্য 
বিশেষ করিয়া অন্গরোধ করিয়। গিয়াছিলেন। কিন্তু অলিবর 
তেমন লোক ছিলেন ন!। তিনি পিতাঁর অস্তিমকালোচ্চারিত 
নিদেশ লঙ্ঘন করিয়া অর্লন্দকে শিক্ষালাভার্থে কোন শিক্ষকের 
হস্তে, অর্পণ করেন নাই। অর্লন্দ বাটীতে থাকিয়। জ্রাতার 
অমতে রীতিমত বিদ্যাভ্যাসে বঞ্চিত হইয়। বাল্যকাল অভিবাহন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি মানসিক সদ্দগুণ-পরম্পরায় 
তাহার মহান্থুভব পিতার এতদূর অহ্ুরূপ ছিলেন “ষ 
লোঁকসমাজে অভ্যন্তবিদ্য ও বিলক্ষণ শিষ্টাচারসম্পন্ন বলিয়। 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিলেন । অবয়বের ও চরিত্রের সৌনর্ধ্.-. 
নিবন্ধন কনিঠ্ের দিন দিন প্রতিষ্ঠা! বুদ্ধি হওয়াতে- অলিবর 


তোমার ইচ্ছার অন্ুক্ধপ | ্‌ ২৪৫ 


গতর ঈর্ঘযান্বিত হইয়াছিলেন যে অবশেষে সছোদরকে ইন 
লোক হইতে লোকাস্তরে* পাঠাইতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল । 
এই ছুরভিসদ্ধি সিদ্ধ করিবার জন্ত তিনি কৌশলে বছলোকের 
প্রাণহস্ত। নেই ন্ুবিধ্যাত মলের প্রতিঘন্থী হইবার জন্য অলন্দকে 
প্রবর্তিত করেন। জ্যেষ্টের অযত্রজনিত মনোছুঃখে সর্বদ! 
'ছুঃখিত খাকাতেই অর্লন্দ দ্বন্দবযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে রাজ্জ- 
কুমারীদের সমক্ষে স্বীয় জীবনের প্রতি অত অনাস্থা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 

ভাতার দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করিয়! অর্লন যখন বিজিত-€বরি হইব 
সকলের প্রশংসা লাভ করিলেন, তখন অলিবরের ঈর্ধ্যা ও 
বিদ্বেষের অবধি রহিল না । তিনি শপথ করিলেন ষে রাত্রি 
কালে নিদ্রিত অর্লন্দকে অর্গলবদ্ধ রাখিয়। তদীয় শয়নকক্ষে 
আগুণ ধরাইয়া দিবেন ॥। আদম নামক এক্টী বছদিনের 
বিশ্বামী ভৃত্য এই কুপরামর্শ শুনিতে পাইয়াছিল। অলন্দ 
নিখিলগুণনিলয় সর রোলন্দের সদৃশ ছিলেন বলিয়া এই 
বদ্ধ ভূত্যটা অলিবরের অপেক্ষা অর্লন্দেরই উপর অধিক অন্ুরক্ত 
ছিল । অত্্খব রাঁজবাটী হইতে বিদায় লঈয়া অলর্দ যখন 
গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন আদম পথিমধ্যে তাহার স হত 
মাক্ষাৎ করিয়! মনের, আবেগ বশতঃ কহিল, “হায় হায় ছোট 
ধাবু গো, তোষাকে দেখি, আঁর আমার কর্তীকে মনে পড়ে, 
কেন ভুমি সকলের প্রিয় হইয়াছিলে? কেনই বা শিই.শাস্ত 
বলিষ্ঠ আর সাহসী হইয়াছিলে ? আহা! কেন তুমি মললযুদ্ধ 
করিতে গিয়াছিলে? তুমি বাড়ী ফিরিয়া না আমিতেই 
তোমার বীরদ্বের খ্যাতি আগে গহছিয়। সর্বনাশ বাধাইয়াছে 
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অলর্দ ভূভ্যের এবম্প্রকার উক্তির ভাৎপর্য্য শ্রহণ করিতে 
ন। পারিয়া, ব্যাপারটা! কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বুদ্ধ 
তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত ছুশ্চেষ্টিতের কথা আনুপুর্ব্বিক 
নিবেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিল। 
অলন্দের নিজের অর্থসঙ্গতি নাই জানিয়া, আদম আপনার 
সঞ্চিত অর্থ গুলি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল। সে সেই 
মুদ্রাঞ্চলি অলন্দের হস্তে সমপণ করিয়। কহিল, তোমাদের 
সংসারে চাকরি করিয়। কায়ক্লেশে এই পাঁচশত টাকা জমাইয়া- 
হিনাম, মনে করিয়াছিলাম বুড়! হইয়া যখন হাতে পারে 
আর জোর পাইব না, তখন এই টাকা গুলি লইয়] বসিয়া 
খাইব॥। যিনি রাত পোহালেই কাকের আহারের বিলি 
করিয়া? রাখেন, তিনিই আমার শেষদশায় আহার যোগাইবেন। 
তুমি এই টাকা গুলি লও আমি তোমাকে দিলাম | আর 
সামার আর একটী কথা রাখ । আমি দেখিতে বুড়া হইয়াছি 
বটে, কিন্ত এখনও কাজের বাহির হই নাই। তুমি আমাকে 
চাকর করিয়া সঙ্গে লও, তোমার যখন য! কাজ পড়িবে 
আমি যুবকের মত তৎপরতা দেখাইয়। তখনই তাহা সম্পাদন 
করিয়া দিব। অলরন্দ এই বুদ্ধ ভূত্যের সাধুভায় চমক 
হইয়া কহিলেন, তোমাকেত এই রুলিকালের মান্য বলিয়া 
বোধ হয় না। আমি তোমাকে সহায় করিয়াই স্থানাস্তরে 
চলিক্কী যাইব। তোমার বনু দিনের যতুসঞ্চিত টাঁক। গুঙ্সি 
সমক্ত নিঃশেষিত না হইতেই আমি আমাদের জীবিক। নির্বা* 
হর জন্য উপায়াস্তর অবলম্বন করিয়া লইব চল 

এই বিশ্বাসী ভৃত্য ও তাহার শ্রদ্ধাম্পদ প্রভু উভয়ে এক 
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সঙ্গে যাত্রা করিলেন ।' কোথ্য় যাইবেন, কি করিবেন, 
কিছুই স্থির না থাকার্ভে তাহারা এদেশ ওদেশ ভ্রমণ করিস্তে 
করিতে শেষে আর্দেন কাননে আলিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
এখানে পছছিয়া! ইতিপূর্বে আহারাভাবে গেনিমিদ ও 
এলিয়ানাকে যে ছূর্দশায় পতিভ হইতে হইয়াছিল, তাহাদেরও 
সেই দশ] ঘটিল। বহক্ষণ ধরিয়। লোকালয়ের অনুসন্ধান 
করিয়া! শেষে তাহারা ক্ষুধায় ও শ্রান্তিতে একান্ত অবসন্ন 
হইয়! পড়িলেন। আদম ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠে কহিল, “ছোট বাবু! 
আমি মার! গেলেম, আমার আর নড়বার শক্তি নাই ৮ 
অনস্তর নিতান্ত নিজীবের স্তায় ভূমিতে শয়ন করিয়া বলিল, 
'বাকু গো! জন্মের মত বিদায় লইলাম, এই খানেই আমার 
গোর হইল। অলন্দ অনুগভ প্রাচীন ভূত্যটাকে একে- 
বারে চলচ্ছক্তিহীন দেখির়| বাহুদ্ধয়ে উভ্ভোলন পূর্বক 
শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় আনয়ন করিলেন এবং আশ্বাস দিয়! 
কহিলেন, "আদম ! অত কাতর হইয়! পড়িলে কেন? এই 
স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, মরিবার কথা মুখে আনিও না, 
আমি শীন্রই খাদ্য লইয়। আনিতেছি।” 

আদমকে সেই বুক্ষতলে রাখিয়। অর্লন খাদ্য আহরণের, জন্য 
নিক্ষান্ত হইলেন। নির্বাসিত রাজা কাননের যে দিকে 
জঅবস্থিতি করিতেন, সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সেই দিকে গিয়া- 
ছিলেন । রাজ! পারিষদগণের সহিত বিস্তৃত বৃক্ষশাখা-বিতানে 
তৃণাসনে বদিয়া ভোজনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে 
জর্লদ তথায় উপস্থিত হইলেন । 

বলৰভী বুভূক্ষাপ় অলন্দের ধৈর্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া- 
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ছিল! তিনি বলপূর্বক ত্ক্ষ্য দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিধার 
অভিপ্রায়ে নিকাশিত তরবারি সর্চালন করিয়া কহিলেন, 
থাম, মুখে যেন হাত উঠে না, যেখাঁবে তার জন্মের মণ্ড 
খাওয়া হবে ।” আঁগস্তকের ঈদৃশ অবিনয় দেখিয়া রাজ! 
লিজ্ঞানা কহিলেন; £ ওহে তুমি কি জঠরের জালায় এরূপ 
উদ্ধত হইয়াছ, না ভক্ত কাহাফে বলে ত জান না।, অলর্দ 
কহিলেন, “আমি আহার চাই ।” রাজা কহিলেন, “তবে এস, 
একত্র বশিয়৷ আহার করি !, 
রাজার এরূপ ভন্ত্রতায় অল্দ অপ্রতিভ হইলেন এরধং 
ধীরে ধীরে তরবারিখানি কোঁষাবৃত করিয়া কহিলেন, 
«আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি মনে করিয়াছিলাম এই 
বনভূমিতে সকলই বন্য, ০েই জন্য বলগ্রকাশে উদ্যত 
ভইয়াভিলায়। আপনারা রে জানি না) দেখিজেছি সম্্তি 
এই বনে বনম্পতিগণের তিমিরময় ছায়ায় নিক্ষম্না হইয়। 
কালফত্তন করিতেছেন। আপনারা যেই হউন না কেন, 
যদ্দি কখন স্ুখের দিন দেখিয়া থাকেন, যদি কথন দেবালজ়ে 
নিনাদিত ঘণ্টাধ্বনে শুনিয়। থাকেন যদি কখন কাহারও 
আতিথ্য সত্কার গ্রহণ করিয়া থাকেন, ঘদ্দি কখন চক্ষু 
হইতে ক%ণাক্রজল মুছিয়। থাকেন, , আর কাহাকেও দয়ার 
পান করিয়া অথবা কাহারও দয়ার পাত্র হইয়া থাকেন, তবে 
প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সৌজন্ প্রদর্শন করুন 1, 
রাজ। উত্তর করিলেন, “ভদ্র! তুমি সত্য অনুভব করিয়াছ, 
আমর এক সময়ে ন্ুখের দিন দেখিয়াছি, আর যদিও এখন 
এই বিজ্বন কানন আমাদের আবান-ভবন হইয়াছে, তগাপি এক, 
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কালে আমরা জনাকীর্ণ নগরে বাপ করিয়া, দেবালয়ে নিনাদিত 
ঘণ্টারধধনি শুনিয়?, ভক্তিগ্রবণ মনে দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হুইয়াছি, যথার্থই আমর] কোন সময়ে অতিথিসৎকারপ্রিয় 
ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষ! করিয়াছি এবং পরছুঃথে কাতর হইয়। 
করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণে চক্ষু হইতে অশ্রুজজল মোঁচন করিয়াছি, 
অতএব তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি এই স্থানে উপ* 
বেশন করিয়। উদর-পূরিয়া 'আহার কর অলন্দ কহিলেন, 
“একটা বৃদ্ধ আমার উপর ন্লেহছ বশতঃ অনেক দুর হইতে আমার 
সঙ্গে ব্যথিতচরণে পর্য্যটন করিয়াছে, বার্ধক্য স্থলভ ছুর্বলতায় 
ও অনাহারজনিত শীর্ণভায় সে ব্যক্তি নিতাস্ত নিজাবের স্তাক্ 
কিয়দ্দ,রে পড়িয়া আছে, যতক্ষণ না তাকে আহার করাইতে 
পারি ততক্ষণ আমি কোন খাদ্য গলাধঃকরণ করিব না। রাজ! 
ক্রহিলেন, “তবে যাও, তাহাকে এই স্থানে লইয়া এস, ভোমর! 
যতক্ষণ না আমিতেছ, ততক্ষণ আমরা ভোজনে বিরত থাকি- 
লাম।” অলন্দ দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়। শীঘ্রই বুদ্ধ আদমকে 
বাহ্ছদ্ধয়ে বন পূর্বক তথায় লইয়া! আসিলেন। রাজা দেখিয়া 
কহিলেন, পপ্রাচীনটাকে নামাঁও, আমরা হ্ৃষ্রচিত্তে তোমাদের 
ছুইজনেরই আতিথ্য সৎকার করিব |” ক্ষুধাতৃষ্ণায় বদ্ধ আদমের 
কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, কঃ কুহিবার সামর্থ্য ছিল নাঁ, কিস্ত পান 
ভোজন করিয় সে শীঘ্রই ন্ুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইল। 
আহার সমাপ্ত হইলে, নির্বাসিত রাজ! পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়। জানিতে পাঁরিলেন যে অর্নন্দ তাহার পরম স্ুহ্ৃৎ শ্বগীয় 
ধর রোঁলন্দ-দি বয়েজের পুর । তখন তিনি সভ্ত্য বন্ধুপুরকে 
আশ্রয় প্রদান করিয়! আপনার নিকটে রাখিলেন। 
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গোপবেশধারী গেনিমিদ এবং এলিয়ান। যদৃচ্ছাক্রমে কানর্মে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন কুটীরের 
কিয়দ্দুরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার! দেখিতে পাইলেন ষে 
তরুত্বকে রোজালিনের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং রোজা- 
লিন্দের উদ্দেশে নানাবিধ প্রণযগাথা তরুশাখায় লম্ষিত আছে $ 
দেখিয়া তীহার যার পর নাই বিশ্মিত হইলেন। কে এরূপ 
করিল তাহার! ওই প্রসঙ্গে কখোপকথন করিতেছিলেন এমন 
সময়ে অর্লনের সহিত তাহাদের নাক্ষাৎৎ হইল। অর্লন্দ 
রোজালিন্দ প্রদত্ত হারছড়াটা কে ধারণ করিয়া আছেন, 
তাহার! তাহাও দেখিতে পাইলেন । 

যে রাজকুমারী ভাদৃশ নিরভিমানতা প্রকাশ করিয়! তাহার 
মন মোহিত করিয়াছিলেন, তরুত্বকে ধীহার নাম ক্ষোদিত 
করিয়া! তিনি আমোদিত হুইতেন, এবং যাহার সৌনধ্্য বর্ণমে 
কবিতা রচন] করিয়া তিনি কালকত্বন করিতেন, সেই স্তুকুমারী 
রাজকন্য। যে এখন গেনিমিদ নাম ধারণ করিয়া আভীরকুমার 
মাজিয়াছেন, অলনদ তাহা তাবনায়ও আনিতে পারেন নাই । 
গেনিমিদের আকারগত ন্ুশ্রীকতা দেখিয়া তিনি শ্রীতমনে 
তাহার সহিত আলাপে প্ররুত্ত হইলেন। তিনি সেই বদেচর 
ঘুবকেছ্র অবয়বে রোজালিন্দের অনেক,পদৃশ্য দেখিতে পাইলেন 
বটে, কিন্তু রাজপুভ্রীর সেই ধৃষ্তাবর্জিত ও মুখরতাপরিশূন্য 
মধুর আলাপের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না; ফেন না 
বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিলে 
ঘুবকেরা যেরূপ" প্রগল্ভন্বতাব হয়, গেনিমিদ সেই প্রকার, 
প্রগল্ততা অত্যান করিয়াছিলেন তিনি বাচালতা! প্রকাশ 
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করিয়া বিদ্রুপ সহকারে *অর্পন্দকে বলিলেন, ভাই কোথা 
হইতে এক প্রেমিক আমিয়। আমাদের এই বনে বেড়াইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। সে ব্যক্তি ছোট ছোট গাছের ছালে 
রোজালিন্দের নাম লিখিয়| গাছ শুলি নষ্ট করিতেছে । ভার 
সাবার সেই রোজালিন্দের রূপ বর্ণন করিয়া! কবিতা লেখা হয় । 
রোঁজালিন্দের যেমন দশ।! সে কবিতাগুলি স্থান পাঁয় কোথা-_ 
না শেকুল গাছের ডালে আর মনসা গ্রছের ফুলে! স্মাঙ্তা 
কবিতার ছট। শোন-- 
নিন্দি ইন্দীনর যার সুনীল নয়ন। 

নিন্দি অলিবুন্দ যার ভুরূ সথশোভন, 

নান্দ হন্দুকর যার হাসি মনোহর, 

পিষ্কু প্রবালেরে নিন্দে যাহার অধর; 

সুন্দর আনন যার নিন্দি অরবিন্দ, 

বিরাজে হাদয়ে মম সেই রোজালিন। 


ন্দ'র ঘট! দেখ। আমি যদ্দি ভাই এই প্রেমিককে পাই, 
ত তার প্রণয়ব্যাধি ভাল করিয়া দিই । 

অলন্দ শ্বীকার করিলেন তিনিই সেই প্রেমিক। কি 
উপায়ে প্রণয়ব্যাধির উপশম হইতে পারে জিজ্ঞাস! করিলে, 
গেনিমিদ কহিলেন, “তুমি এক কনম্ম কর, প্রতিদিন আমাদের 
বাড়ীতে 'এসশ আমি তোমার রোজালিন্দ হইব, তুমি তোমার 
রোষ্জালিন্দকে পাইলে যেমন আলাপ করিতে, ঠিক সেই ভাবে 
আমার সঙ্গে কথ! কহিও।! আমি প্রেমিকজন-আরাধিত। 
নায়িকার মত কখন হাবভাব লীল1 প্রকাশ করিয়া তোষাত়র 
সহিভ হাষ্যপরিহাস করিব, কখন তুমি আমার পার্থে উপবিষ্ট 
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থাকিয়া! আমার সহিত কথ! কহিতে-নিতাস্ভ উৎস্থৃক থাকিলেও, 
তোমার উপর অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া সামান্য অথকা বুথা 
কার্যে ব্যস্ত হইব, কখন ভুমি আমার কাছে না আসিলে অভি- 
মান প্রকাশ করিব, আবার কখন তুমি কাছে থাকিলে বড়ই 
বিরক্তি দেখাইব, কখন ন্মেরমুখে লঙ্জাজড়িত গদগদ্স্বরে 
তোমার উপর অন্গরাগন্থচক কথ! বলিব, কখন বা! তোমাকে 
উপেক্ষ1 করিয়া অন্য যুবকের সহিত কথোপকথনে তোঁমার মনে 
র্ষ্য] জন্মাইয়! তোমাকে অন্ুুখী করিব, কখন তোমার উপর 
ক্রোধের বাস্তবিক কারণ সত্বেও তোমাকে কিছুমাত্র অন্যোগ 
না করিয়! প্রণয়নসিগ্ধঘচনে তোমার সকল দোষ মাজ্জনা! করিব, 
কথন বা! অনিদান মান করিয়া তোমার শত অনুনয় বিনয়েও 
প্রসন্ন হইব না, ভূতল-নিহিতনয়নে অধোবদনে থাকিয়! মুক্তা- 
ফলগঞ্জন শখুল অশ্রুবারি বিসজ্জন করিব, হৃদয় গ্রশাস্ত 
থাকিবে, কিন্তু বাহিরে এমনই ভাব দেখাইব যেন মানুষের 
অদৃষ্টে যত গ্রকাঁর ছুঃখভোগ জাছে, সেই সকলগুলি খুগপব্ 
আবিভূত হইয়া আমার মন্ম পেষণ করিতেছে । এই প্রকার 
যুবতীজনোচিত ভঙ্গীবৈচিত্র্য দেখিয়া! অব্যবস্থিত নারীজাতির 
উপর দৃঢ় অনুরাগ স্থাপন করাতে ভুমি আপন! আপনিই 
লঙ্জিত হইবে, আর তোমার প্রবল গ্রণয়ব্যাধিরও উপশম 
হইয়া! যাইবে। 

এই প্রকার মুষ্টিযোগে ষে তাহার প্রণয় ব্যাধির উপশম 
হইবে, অর্লন্দ তাহা বিশ্বাস করিলেন না, তথাপি আমোদের 
নিমিত গেনিমিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । তিনি প্রতিদিন 
 রোজালিন্দের কুটারে যাইয়া, প্রণয়াসক্ত যুবকের! শ্ব স্ব 
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প্রণরিনীর সহিত যেরূপ স্তদ্যবচনে অ'লাপ করিয়া থাকেন, 
রোজালিনোর সহিত সেইরূপ আলাপ করতেন । 

গেনিমিদই যে প্রকৃত রোজালিন্দ, অর্লন্দ ইহা শ্বপ্নেও 
অন্ুতব করেন নাই, অতএব এই প্রকার আলাপ যে কেবল 
কৌতুকমাত্র তিনি ইহাই মনে করিয়াছিলেন, তথাপি হৃদয়গত 
ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পাওয়াতে তিনি মনে মনে আনন্দিতই 
হইতেন। গেনিমিদও বিলক্ষণ আমোদ অন্থুভব করিতেন, 
কারণ তিনি জানিতেন যে এই সমস্ত প্রণয়ের কথা অথ! 
প্রযুক্ত হইতেছে না। 

তাহার এই প্রকার আমোদ প্রমোদে দ্রিন অতিবাহন 
করিতে লাগিলেন । গেনিমিদ দিব্য সুখে আছেন দেখিয়। 
দাক্ষিণ্যগুণশালিনী এলিয়ান! তাহাকে তাহার পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার কথ। শ্মরণ করিয়া দেন নাই। নির্বাসিত 
রাজা কোথায় আছেন অর্লন্ের মুখে তাহার! এখন তাহা 
জানিতে পারিয়াছিলেন। গেনিমিদের একদিন রাজার সহিত 
দেখাও হইয়াছিল । রাজ! তাহার মধুর আকার ও গ্রাম্যতা- 
দোষ বঙ্জিত বাকাকথন-ভঙ্গীতে প্রীত হইয়! কিঞ্চিৎ কৌত- 
হলাক্রান্ত চিত্তে, তিনি কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই 
কথ। জিজ্ঞাসা করিল," গেনিমিদ উত্তর করিয়াছিলেন 
এ মহাশয় ! বংশমধধ্যাদায় আমি আপনার অপেক্ষ। নিকু্ট হইব 
ন! £ ডিউক এই কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, 
কেননা আভীরবেশী গেনিমিদের ষে রাজবংশে উৎপতি 
হইয়াছে ইহা তিনি মনেও স্থান দেন নাই।| পিতাকে স্মুস্থ ও * 
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অবিষগ্রচিত্ত দেখিয়া গেনিমিদ এখন. কিছুদিন আত্মপ্রকাশ 
করিতে চান নাই | | 
এক দিন প্রত্যুষে জর্লন্দ গেনিমিদের কুটীরে যাইতে ছিলেন, 
এমন সময়ে পথের অদূরে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি ভূষি- 
তলে শয়ান আছে, আর একটা বৃহৎ সর্প তাহার গ্রীবা বেষ্টন 
করিবার উপক্রম করিতেছে । অর্নন্দের পদশব্ব পাইয়া! সর্প 
'পসর্পিত হইয়৷ গুল্মাভান্তরে লুক্কায়িত হইল। অর্লন আরও 
নিকটবর্তী হইয়া! দেখিতে পাইলেন যে এক সিংহী মৃতিকাঁর 
উপর মস্তক স্থাপন করিয়া মার্জারবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সেই ব্যকির 
নিদ্রাপগম প্রতীক্ষা করিতেছে (কেন না কেশরী নিদ্দ্রিত বা 
স্বত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে না)। তৎকালে এ ব্যক্তিকে 
অহি ও সিংহী এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
অর্লন্দ যেন তবপ্রেরিত হইয়াই ছথায় উপস্থিত হইয়ছিলেন । 
তিনি নিদ্রিত ব্যকির মুখের ছিকে চাঁহিয়। দেখিতে পাইলেন, 
যিনি তাহার উপর নিতান্ত নির্দয় ব্যবহার করিতেন ও ঘরে 
আগুন দিয়া পৌঁড়াইভে চাহিয়াছিলেন এই ব্যক্তি তীহার সেই 
জ্যের্ঠ সহোদর অলিবর | দেখিয়া প্রথমে তাঁহার মনে হইয়া- 
ছিল এমন ভাইকে ক্ষুধার্ত । সিংস্থীর ভক্ষ্য রাঁখিয়! চলিয়। যাই। 
কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রাতৃন্নেহ ও স্বভাবমিদ্ধ গরহিতৈষণাবৃত্তির উদয় 
হওয়াতে তিনি কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশন পূর্বক সিংহীকে 
আক্রমণ ও নিধন করিলেন। সিংহী নিহত হইবার পূর্বের 
খরনথরে ভাহার বাছ ক্ষত বিক্ষত ও শোঁণিতাক্ত করিয়! 
_ দিয়াছিল। 
অর্পন যখন সিংহীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন 
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অল্বিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নে নহোদরের প্রতি তিনি যার 
শর নাই অভদ্র ব্যবহাতি করিয়া ছিলেন, এবং যাহার প্রাণ" 
বিনাশ সঙ্কল করিয়াই তিনি আর্দেন কাননে আগমন করিয়! 
ছিলেন, সেই সহোদর করালকেশরীর কবল হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত আক্মপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিতে কিছুমান 
সঙ্কুচিত হয় নাই দেখিরা, সহন। তাহার অভ্তঃকরণে লঙ্জ। ও 
অন্থতাপের উদয় হইল। তিনি ভ্রাভার নিকটে আনিয়া, 
পূর্ব্বক্ৃত অসদাচরণের উল্লেখ করিয়া, কতই পরিতাপ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে সেই সমন্তর অপরাধে 
মার্জনা প্রার্থনা করিলেন। সহোদরকে অনুতপ্ত দেখিয়া 
জর্লন্দের সমন্ত বিরাগ দুর হইল; তাহার! পরস্পর আলিঙ্গন 
করিলেন এবং তদ্বধি যথার্থ সৌত্রাত্রত্সেহে বদ্ধ হইয়! ছুই 
জনেই ছুই জনের শুভাকাজ্ষী হইলেন। 

ক্ষত স্থান হইতে অধিক মাত্রায় শোণিত-আাব হওয়াতে 
অর্লন কিঞ্িৎ দুর্বল হুইয়। পড়িয়াছিলেন, অঙ্তএব গেনিমিদের 
কুটীরে যাইতে অবমর্থ বোধ করাতে তিনি ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া 
স্বকীয় আবাসে প্রত্যাযগমন করিলেন, এবং অলিবরের শুশ্রাধান্ 
কথঞ্চিৎ, ম্দম্থ হইলে, স্থান নির্দেশ করিয়! দিয়া, ভ্রাতাকে 
বলিলেন, “যে কুটীরের কৃথবেনিলাম এ কুটারবাপী গোঁপবালক- 
'গেনিমিদকে আমি কৌতুকচ্ছলে রান্দনন্দিনী রোজালিন্দ বলিয়া 
থধকি, আমার এ-বেলা তথায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কিজন্য 
পারিলাম ন। তুমি যাইয়া বলিয়। এস ।; 

অলিবর ভ্রাতার নির্দেশান্সারে গেনিমিদ ৪ এলিয়ানার 
কুটারে ফাইয়। সকল পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং তাহার 
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নিজকৃত হুরাচরণের উল্লেখ কক্রিয়! বিস্তর বিলাপ ও অনুতাপ 
করিতে লাগিলেন । তাহার অকপট অনুতাপ-বচন-্রবণে 
এলিয়ানার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সেই গ্রোপকুমারীকে 
তাহার সহিত সহাম্ভৃতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া অলিবরের 
চিত্তও তৎ্প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরই 
তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হুইয়। পড়িলেন। মন্মথ যে 
সময়ে ইহাদের ছুই জনের হৃদয়ে স্বকীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে 
ছিলেন, সে সময়ে গেনিমিদের উপরেও তাহার অল্প পরাক্রম 
প্রকাশ পার নাই । সিংহী খরনখরে অর্লন্দের বাহুত্বক বিদারণ 
করিয়। দেওয়াতে তিনি অবসন্ন হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শয়ন 
করিয়া আছেন, অলিবরের মুখে এই কথা শুনিব1 মাত্র গেনিমিদ 
ংবিৎশূন্ত হইয়া পড়িলেন! পরে এলিয়ানার খক্বে তাহার 
মূচ্ছণ অপনীত হইলে পর, তিনি চতুরত! সহকাঁরে অলিবরকে 
বলিলেন, *আপনার ভাইকে বলিবেন আমি কেমন রোজা- 
লিনোর সাদৃশ্য বজায় রাখিয়1 মৃচ্ার ভাণ করিয়াছিলাম 
কিন্তু অলিবর তদীয় গণস্থলের পাতুরতা অবলোকন করিয়া 
তিনি যে সত্যসত্যই মৃচ্ছ? গিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। অতএব যুবকের এইরূপ নারীজনোচিত চিত্ব- 
দৌর্কাল্য দেখিয়া! বিশ্মিত হইয়া বুলিলেন, £মাচ্ছা, যদি তুমি 
এতই অনুকরণ করিতে পার, তবে পুরুষেরই অন্থকরণ করিও ।। 
গেনিমিদ উত্তর করিলেন, 'আমিত তাই করি, নহিলে আমাক 
যর্ধাংশে ভ্ীলোকের মতই দেখিতে পাইতেন | 
অলিবর সেই কুটীরে অনেক গৌণ করিয়াছিলেন। অবশেষে 
ধখন ভ্রাতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাহারু অনেক 
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কথ। বলিবার ছিল। অলন্দ দিঃহী কর্তৃক আহত হইয়া শোণি- 
 ভাক্ত ও অবসন্ন হইয়া পল্তিয়াছেন এই কথা গুনিয়! গেনিমিদ 
ষে প্রকারে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার আন্ুপূর্ব্বিক 
পরিচয় দিয়।, তিনি নিজে গোপতনয়া এলিয়ানার উপর কিরূপ 
অনুরক্ত হইয়াছেন এবং সেই ললনাও প্রথম দিনের আলাপেই 
ভত্কৃত পাণিগ্রহণের প্রস্তাবে অনুকুল কর্ণপাত করিয়াছেন এ 
কথাও তিনি ভ্রাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন । পরে কৃতসঙ্কল্লের 
ন্যায় কোন দ্বিধা! না রাখিয়। বলিলেন, ভাই ! আমি আর নগরে 
ফিরিয়া যাইতেছি না: বাড়ী ঘর বিষয়সম্পত্ি সমস্তই তোমাকে 
দিলাম, আমি এই সরল! গোপবালাঁকে বিবাহ করিয়া এই 
কাননেই অবস্থিতি করিব 1, 

ভ্রাতাকে যথার্গ অনুরাগী দেখিয়া অলন্দ কহিলেন, “যদি 
এই গোপকন্যার মহুবাসে ভুমি চিরজীঘন সুখী হইবে মনে 
করিয়া থাক, আমি নীচকুলোস্ভবা বলিয়া! তাহাকে তোমার 
বনিতারূপে গ্রহণ করিবার প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহি ন!। 
ভূর্ম কালিই তাহাকে বিবাহ করিও, আমি রাজা ও তদীয় 
পারিষদবর্ধের সমক্ষে তোমার পরিণয় কার্ধ্য সমাধ! করিয়। 
দিব। তোমার হৃদয়রঞ্জিকা যাহাতে কল্য তোমার কণ্ে বরয়াল্য 
প্রদান করেন তুমি যাই ঃ তাঙ্ার সেই মত করাও। তিনি 
এখুন একাঁকিনী আচৈন, এ ই দেখ তাহার ভ্রাতা এক'কী এ দিকে 
আ্টলিতেছেন।? অলিবর হষ্টান্তঃকরণে এলিয়ানার পর্ণশালাভি- 
সুখৈ প্রস্থান করিলেন । গেনিমিদ শলানমুখে অলন্দের সন্নিধানে 
আনিয়া, তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সিংহীর 
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তীক্ষ নথরাঘাতে যতদূর অনিষ্ট, আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহার 
কিছুই নহে দেখিয়। আশ্বস্ত হইলেন। 
গেনিমিদ ও অলন্দ অন্যান্য কথার পর, যখন অলিবর ও 
এলিয়ানার সহসা অন্ুরাগসঞ্চারের প্রসঙ্গ তুলিলেন, তখন 
অলন্দ বলিলেন, আমার ভ্রাতার মনোমোহিনী কল্য যাহাতে 
তাহার সহধর্দ্িণী হন, তদ্িষয়ে প্রবর্তন! দ্রিবার জন্য অলিবর 
এখনই তাহার নিকটে গ্রিয়াছেন। অনস্তর সখেদবচনে 
বলিলেন, হায়! আমার এমন দিন কি হবে যে দিন প্রকল্প 
"ক্টরোজ-বদনা রোজালিন্দ আমাকে শাণিদানে সম্মতা হইবেন । 
গেনিমিদ, প্রিয়তমের ঈদৃশ খেদোক্তি শুনিয়া বলিলেন, 
“ভুমি মুখে যত বল, যদি সত্য সত্যই রোজালিনাকে হৃদয়ের 
সহিত তত ভাল বাস, তাহ! হইলে আমি কালিই হ্োমার বাসন 
পর্ণ করিয়। দিই। আমি এই অরণ্যেই রোজালিন্দকে সশরীরে 
উপস্থিত করাইয়| বধূবেশে তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষিণী 
করাই । গেনিমিদ নিছেই রাজনন্দিনী রোজালিন্দ, অভঞব 
তিনি যে অনায়াসেই এই আপাতবিস্ময়কর ঘটনার সংঘটন 
করিয়। দিতে পারেন, ইহা! কিছুই বিচিত্র নহে । কিন্তু তৎ্কাতল 
তিনি অর্লনকে এই কথ] বলিলেন যে ইন্দ্রজালবিদ্যায় ন্ুপপ্ডিত 
তীহার কোন পিতৃব্যের নিকট শিক্ষালাভ করাতে তিনি মন্ত্র 
প্রভাবে এই ঘটনা সঙ্ঘটন করিয়া দিতে পারেন । 
প্রণ্য়বিষুগ্ধচিত্ত অর্লন্দ এই কথায় কতক বিশ্বাস, কত্ুক 
অবিশ্বাস করিয়া, গেনিমিদ্কে জিজ্ঞানা করিলেন, ওহে যুবক । 
ভূমি প্রলাপ বকিতেছ নাকি? গেনিমিদ কহিলেন, “আমি 
সত্য কথাই বলিতেছি, তুমি যদি কালিই রোজালিন্দকে বিবাহ 
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করিতে চাও, তাহাকে এই অরণ্যে দেখিতে পাইবে । তুমি 
বর্বর যোগ্য বেশ সম$ধান করিয়। রাজা ও তদীয় বন্ধুগণকে 
তোমার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিও |' 

পরদিন প্রাতে, অলিবর এলিয়ানার সম্মতিলাভ করিয়া, 
তাহাকে সঙ্গে লইয়। নৃপতির মক্ষে উপস্থিত হইলেন । অলন্দও 
তাহাদের সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন । 

সমাগত বাক্তির। ছুইটী বিবাহ দেখিতে সমবেত হইয়া 
ছিলেন, কিন্ত্ব একটী বই পা্ী উপস্থিত না থাকাতে সকলেই 
বিন্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেকেই মনে করিল্নে 
বনেচর গেনিমিদ অননন্দকে লইয়া! পরিহাস করিতেছেন । 

রাজা যখন শুশিলেন যে তাহার আপনার কন্তাকেই এই 
প্রকার বিম্মরকর ইন্দ্রালব্দ্যা প্রভাকে «সই কাননে আনয়ন 
করা ভইবে, তথন তিশি অলন্দকে জিজ্ঞাস করিলেন, “কেমন 
হে, এ কথায় তোমার বিশ্বাস হয় কি? অলন্দ 
কহিলেন, 'মহ'র!জ । যাহা আশায় নিরাশ হইবে জানিয়াও 
আশ। ছাড়িতে চাহে না, আমর ঠিক সেই দশা হইয়াছে ।, 
উাহার। দুই জনে কথ। কহিতেছেন, এমন সময়ে গেনিমিদ্ব 
তথায় যাইয়া, অভিবাঁদন করিয়া, রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ ! 

মাপনান কন্যাকে যদি আনিয়া দিই, আপনি অর্লন্নকে কন্যা- 

দান করিতে কোনআণন্তি করিবেন ন! ত? রাজা বলিলেন, 
1 সেই সঙ্গে যৌতুক শবরূপ জনেকু রাজা দিতে হয় তবু 
খপত্তি করিব ন1।, 

অনভ্ভর গেনিমিদ অলনোর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, ,“আর ভুমি বলিতেছ যে আনিলে তাহাকে বিবাহ 
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করিবে? অর্লনী কহিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আমি 
যদি সমস্ত পৃথিবীর রাজ! হইতাম, তাহ; হইলেও অন্য রমণীর 
অভিলাষ রাখিতাম ন1)+ 

অনস্তর গেনিমিদ ও এলিয়ান! ভুইজনে তথা হইতে নিষ্কাস্ত 
হইলেন । গেনিযিদ পুরুষের পরিচ্ছদ্দ পরিত্যাগ করিয়। 
কামিনীজন-কমনীয় শ্বকীয় পরিচ্ছদ শরীর আবরণ করিয়া, 
ইন্দ্রজালবিদ্যার আনুকূল্য বাতীত কুমারী রোজালিন্দ হইলেন । 
আর এলিয়ানাগড গোপালবালিকার বেশ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় 
মুহাহ বসনভূষণে সজ্জিত। হইয়া ভূপাল-বালিকা সিলিয়ায় পরি- 
বর্তিত হইলেন । 

বিবাহবাাপার কেবল কৌতুকে পর্যাবসিত হইবে, কি প্রক্কৃত 
হইয়া দাঁড়াইবে, সকলে ইহার আলো'চন1! করিবার অবসর 
ন] পাইতেই, বসন-ভূষণে বর্ধিত-শরীরসৌষ্ঠব রাজকিশোরীদ্বয় 
তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ভতলে ন্যস্তজানু হইয়! রাজার 
চরণে অভিবাদনপুর্ধক অ!শীর্বাদ প্রার্থনা! করিলেন । সমবেত 
তাবৎ লোকেই এই বিস্ময়কর ঘটন। ইন্দ্রজালক্রীড়। মনে করিতে 
পারিতেন, কিন্তু রোজালিন্দ সমস্ত রহন্য বাক্ত করিয়া, পিতা 
সমক্ষে পিতৃব্য কর্তৃক বিবাসন ও তন্নিবন্ধন বসনপরিবর্তনের 
আন্ুপুর্বিক সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন । ৮ 

রাজা পূর্বপ্রত্ত শ্ীকৃতি পালন করিয়া তাহাদের বিবাহে 
অনুমতি প্রদান করিলেন।, অর্পন ও রোজালিন্দ এবং অলিবন্ 
” ও সিলিয়। পরিণয়ন্থত্রে বদ্ধ হইয়া! শ্ব স্ব মনোরথ সিদ্ধ করি" 
লেন। যদ্দিও দেই বনমধ্যে তাহাদের বিবাহকার্ধয সমারোহে 
সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে অতি অন্ন 
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বিবাহ-বাসরই এরূপ সুখে অভিবাহিত হয়। বিবাহান্তে সকলে 

ল তরুচ্ছায়ায় উপাবৈশন করিয়া বন্য ফল ও যুগমাংস 
উপযোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দূত আসিয়া নির্বধা- 
সিত রাজাকে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা 
আপনাকে অপহৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছেন । 

স্বীয় দুহিতা সিলিয়ার পলায়নে অপহারক রাজ1ক্রিদরিকের 
ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই ক্রোধের সময় আবার 
তাহার বিদ্বেষাঁনলও প্রবল হয়। তিনি জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে প্রতিনিয়তই রাজোর প্রধান প্রধান লোকেক্া 
গোঁপনে আর্দেন কাননে আনিয়া তাহার ভ্রাতার উপর আস্ত- 
রিক শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়া যাইতেন। ভ্রাতা হৃত-সর্ধন্ব ও 
দৈনাদশায় পতিত হইয়াও এখনও লোকের শ্রদ্ধার ভাজন 
আছেন ইহাই তাহার বিদ্বেষের হেতু ছিল। ক্রোধের ও 
বিদ্বেষের বশবভীঁ হইয়া তিনি সাছচর সহোদরকে ইফলোক, 
হইতে লোঁকান্তর-প্রেরণ-মাঁনসে বিস্তর সেনা সমভিব্যাহাঁরে 
কার্দেন কাননাভিমুখে যাত্রা! করিয়াছিলেন । কানন-বহির্ভাগে 
পবিরসন্গিবেশ করিয়া আছেন এমন সময়ে এক বর্ধীয়ান্‌ 
তপন্বীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। স্থবির ভাপস, সঙ্কন্সিত 
ত হইতে নিৰভভ করিবান্ন অভিপ্রায়ে ভিউক ক্রিদরিককে যে 
উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহ:র মনে এভ 
রাগ্যভাবের উদয় হইয়াছিল যে ছিনি রাঁজান্থ পরিত্যাগ, 
করিয়! বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক অবশি্ জীবনকাল ধর্মচিন্তা 
অতিবাহন করিতে লংকল্প করিলেন এবং দূত পাঠাইয়! জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়া পঠাইলেন। 
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রাজপুত্রীদ্িগের পরিণয়োৎ্সবের সময় এই শুভ-সম্বাদ 
প্রাপ্তি অতিশয় হর্ষবর্ধক হইয়াছিল । নিলিয়া যদিও এ্রস্থ 
ঘটনাতস রাঙ্গ্যের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিতা হইলেন, তথাপি 
৮ পুনর্বার রাঙ্গযপ্রাপ্তিতে ও তন্নিবন্ধন রোজালিন্দের 
সৌভাগ্যের উদয় হওয়াতে, অকপটচিত্তে সন্তোষ প্রকাশ করি- 
লেন। প্রগাঢ় সৌহ্ৃদ্য বশতঃ রোজালিন্দের উপর ছ্েষ কি 
মত্পর তাহার মনে স্থান পায় নাই । 

যে সকল সামস্ত নেচ্ছাক্রমে কেবল রাঁজভক্তি বশতঃ শব ্ব 
হুমি সম্পর্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বনবাসক্লেশ ভোগ 
করিতেছিলেন, রাজা, এতদিনের পর তাহাদের রাজভক্তির 
পুরক্কার প্রদান করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। এই সাম- 
স্তেরা যদিও দারিপ্র্যদুঃখ সহ্য করিতে বিলক্ষণ সহিষুঃত। 
প্রকাশ করিতেছিলেন, থাপি এখন আহ্লাদ শহকারেই 
রাজধানীতে প্রত্য/গত হইয়া স্ব স্ব পূর্বপদ গ্রহণ করিলেন। 


সপে জনপদ 


